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টা .. 

্ অতি রণ | হতেই আবী নে এই পথ উদ ই ৭ “বশীবন লই কি করিব: ) "ই কি করিতে হয়?” সমত্য জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খৃঁজিতে .. জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক্ প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সভ্যাসত্য নিরূপণ জন্ত অনেক ভোগ তূগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। য্থাসাঁধা পড়িয়াছি, অনেক, লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কারধাক্ষেত মিলিত হুইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান্ত যথাসাধ্য অধায়ন করিয়াছি । জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্ম প্রাণপান্ত করিয়া! পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরাঙ্থবপ্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মহত্ত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব? ৫ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই ষখার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অধথার্থ। লোকে সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শে ফল এই এক মান্ত হৃফল। তৃষি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ব কোথায় পাইলাম । সম্ত জীবন রিবা, আহাব পরধের উদ সা এতদিনে পাইয়াছি।__-পৃ- ৬৮-৬৯। | ৃ | 'ধর্মাতবে'র বিষয় পুরাতন কিন্তু ভাষা ও ব্নাভঙ্গি নৃতন। ইহার জবাবদিহিন্বরপ বান বািয়াছের-: . | | 
আমার তায় কথ ব্যকতির এমন কি শক্তি থাপ্রিবার সম্ভাবনা হে যাহা আখ্য খবিগণ জানিতেন না--আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার মর্দগ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম সে ভাষায়, সে কথায়, তাহারা ভক্কিতত বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাষীয় . লোক-_উনবিংশ শতাবীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। টিনার্গাত্যাসিা কিনতু ত্য নিত্য পু. ৬৯। | ্ রে 

১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের শ্ারস্তে অক্ষত সয়কার-সম্পাদিত মসিকপ্ লীন প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ সংখ্যার প্রথম বন্ধ বক্িমচশ্রের “ধর্-জিজ্ঞাসাপ। 



আখ্বাপত্রটি এইবূপ 
রন । / প্রথম ভাঙ ।/ অহন । / ভীবিষতজ। চট্টোপাধ্যায় / এস্িত । / কল্পিকাতা / 

. বিমারমণ ররজাপাধডি/ ধস রাগ রি তে] (১২০). ১৯+ চা 7. 

খচিত প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপন” ও দ্বিতীয় সংস্করণের শ্উপক্রেমপিকা্য় 
০ সম্বন্ধে ব্ধিমচন্্রের বক্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল-_ 

: বর্থ সবে আমার যাহা বলিব আছে, তাহার লম্ড আহপূরিক সাধারণক্ষে বুধাইততে পারি, 
এব বঙ্বনা অই কেন নাঁ কা অনেক, সম অজ্প। সেই সঞ্ষদ কথায় মধ্যে ভিবট কথা, 

রা 

১২৯ ৯ পৃ ৬২৬. 

জি ও 

| পু ১৩৯১৪৯ 
পৃ, ২৩৮২৫, 
পৃ ৪১০-৪২৬ 

৯২৯২, পু ৫৯৭-৬০৫ 

থু, ৭৩৭-৭৪৯ 

পৃঃ ১-১৯ 

পৃ ৯৩-১০৫ 

পৃ ১৪৬-১৫৪ 
থু ২৭৩-২৮১ 
পৃ ৫৪৫-৫৬০ 

এ 

১২৯৫ বঙ্গাবে বঙ্কিমচজ্র উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিকেই তাতিয়। চুরিয়া এবং কয়েকটি 
তন প্রবন্ধ যোগ কৰিয় 'ধর্মতন্ব' প্রথম ভাগ প্রকাশ করেৰ। ইহাতেই অস্তমান হয় 
তাহার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হয় নাই, আরও কিছু বলিবার ছিল। কিন্ত ঘর্ভাখ্যের 

_ বিষয়, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ॥/৯+৩৫৯। 

রা 



“ধর্মততব* নামে গ্র্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কাটা কথা 

_ চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই ঃ-_ 
১। মনুষ্ের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির 

অনুশীলন, প্রশ্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুযযত্ব। 
২। তাহাই মন্গহের ধর্ম | 

৩। সেই অঙ্থলীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বুত্তিগুলির সামঞন্ত। 

৪। তাহাই সুখ। 

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অন্থুগীলন, প্রশ্ফুরণ, চরিতার্থতা 
ও সামক্জশ্ত একাধারে দুর্দভ ।--“কৃষ্ণচরিত্্ ২য় সংস্করণ | ১৮৯২, পউপক্রমণিকাগ | 

.. ১৮৯৪ বীষ্টাকে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ধর্মতত্বে'র দ্বিতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অনেক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংশোধন 

করিয়া গিয়াছেন। ছুই সংস্করণের পাঠভেদ পগিশিষ্টে প্রদণিত হইয়াছে। ও 
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নবম অধ্যায় ।-- 
দশম অধ্যায় |. 

একাদশ অধ্যায় ।--- 

দ্বাদশ অধ্যায় ।-_ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।--- 

চতুর্দীশ অধ্যায় ।-_ 
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রং | 

ঘি 
কি অধ্যায়।- ভক্তি 

ঈশ্বরে ভক্তি ।_বিফুপুরাণ ... 
ূ বিশিতস থা তক্তি। 

| ভক্তির সাধন 

দিক ৪ অধ্যায়।-- প্রীতি 

_ দ্বাবিংশতিহয় অধ্যায়।_ আত্বগ্রীতি 
জয়োবিংশতিতম অধ্যায়।-_স্বজনগ্রীতি 

চতুরিবংশতিতম অধ্যায়।__ স্বদেশগ্রীতি 
পঞ্চবিংশতিহ্ম অধ্যায়।-- পণুগ্রীতি 

যড়বিশেতিতম অধ্যায়।-_ দয়া 
সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।-- চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি 
অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।-_ উপসংহার 
ক্রোড়পত্র। ক। 

ক্রোড়পত্র । খ। 

ক্রোড়পত্র । গ। 

ক্রোড়প্। ঘ। 
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ধর্মতত্ 
প্রথম ভাগ 

অন্কম্শীলনন 
১৮৮৮ খরীষ্টাবে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ] 



৫ 

.. গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলই আসি 
গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। ধীহারা কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না করা স্থির 
করেন, তাহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সস্তাবনা অল্প। এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক | 
কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। 

বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কথিত 
অন্ুশীলনতত্বের প্রধান কথা যাহা, ভাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ৮ কোন 
ফল নাই। 

এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে ছুরহ, এই দৌষ স্বীকার করাই আমার 
এই ভূমিকার উদ্দেশ্ট। সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও ঢুরহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, 
সগ্ধম অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পাঁরেন। 

প্রধানত শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল 
কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়া বুঝাঁন যায় নাই। এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংরাজি 
ও সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই। 

এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্তিত 
হইয়াছে। 



প্রথম অধ্যায়।-দুঃখকি? 
গুরু। বাচম্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তীর গীড়া কি সারিয়াছে? 
শিশ্ত। তিনি ত কালী গেলেন। 
গুরু । কবে আসিবেন? 
শিশ্য। আর আসিবেন না। একবারে দেশত্যাগী হইলেন। 
গুরু । কেন? 
শিশ্ত। কি সুখে আর থাকিবেন? 
গুরু । ছুঃখকি? 

| 
শিষ্য। সবই ছুঃখ-_ছুঃখের বাকি কি? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্মেই সুখ । 

কিন্তু বাচম্পতি মহাশয় পরম ধাম্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্বববাদিসম্মত। অথচ তাহার মত 
ছুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাঁও সর্ব্ববাদিসম্মত। 

ুর।। হয় তার কোন ছুঃখ নাই, নয় তিনি ধান্মিক নন। 
শিষ্য । তার কোন ছুঃখ নাই? সে কি কথা 1 তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। 

তার পর এই কঠিন রোগে ক্ষ, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার ছুংখ কাহাকে 
বলে? 

গুরু। তিনি ধান্সিক নহেন। 
শিষ্য। সেকি? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র, গৃহদাহ, রোগ এ সকলই 

অধর্মনের ফল? | 

গুরু । তা বলি। 

শিষ্য। পূর্বজন্মের? | 
গুরু পূর্বজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজগ্মের অধর্তের ফল। 

রঙ 



০ সরু কা যামিও মানি, শা মান। ছি কিমান না যে, হিম গাগাইলে শছ 
| হ্ কি সুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয়? হানা 

শিষ্য | হিম লাগান কি অধর? 77 
গুর। অন্য ধর্মের মত একটা শারীরিক রর ছে ॥ ছি লাগান তাহার ৃ 

_ বিরোধী । এই জন্য হিম লাগান অধশ্ম |. নি 
শিষ্য । এখানে অধর মানে 1619091 

গুরু । যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা শারীরিক অধন্ম | 
শিষ্য। ধর্মমাধর্ঘ কি স্বাভাবিক নিয়মান্থবস্তিতা আর নিয়মাঁতিক্রম 1. 
গুরু। ধর্ম্মীধন্ম অত সহজে বুঝিবার কথা নহে । তাহ! হইলে ধর্ম্মতত্ব বৈজ্ঞানিকের 

হাঁতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই. চলিতে পারে। 
শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পতির দারিদ্র্য ছঃখ কোন্ পাপের ফল? 
গুরু । দারিত্র্য হুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝ! যাউক। সী কি? 
শিষ্য । খাইতে পায় ন।। 
গুরু। বাঁচস্পতির সে ছুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, বাচস্পতি খাইতে 

না পাইলে এত দিন মরিয়! যাইত। 

শিষ্য। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কাচকল! ভাতে খায়। 
গুরু। তাহা! যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে ছুংখ বটে। 

কিন্তু ঘদি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হযু, তবে তাহার অধ্নিক না হইলে ছুঃখ 
বোধ করা, ধান্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। পেটুক অধান্মিক। ; 

শিষ্য। ছেঁ'ড়। কাপড় পরে । 
গুরু। বসন্তে লঙ্জা নিবারণ হইলেই ধান্মিকের পক্ষে যথেষ্ট । শীতকালে শীত 

নিবারণও চাই । তাহা! মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি? 
শিষ্য। জুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা অপেনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর 

ঝট দেয়। 

গুরু । শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধান্মিক। 
আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে ধনোপার্জনে যত্ববান্ 



অধ মি বানি আমার, বলার উদ এই € ফে। সচরাচর ঘাহারা আপনাদি, এর 
রি দারিজ্যগীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের _কুশিক্ষা এবং কুযাসনা_ অর্থাৎ হস 
ৃ পা তাহাদিগের কষ্টের কারণ । অনুচিত ভোগলালসা অনেকের ছুঃখের কারণ। 

| শিষ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিজ্র্য যথার্থ ছুখে? ৭ 
গুরু। অনেক কোটি কোটি। যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অনববসত্ পায় না 2 

আশ্রয় পায় না__তাহা'রা বধার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিক্্য দুঃখ বটে রঃ ০ 
শিত্ত। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের বদনা অধর্থের ভোগ রঃ 
গরু । অবশ্য । 

শিষ্য। কোন্ অধর্মের ভোগ দারিজ্র্য ? মু 
গুরু। ধনোপার্জনের উপযোগ্বী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, 

তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে 1; 
যাহারা তাহার সম্যক্ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্ পরিচালন! করে না,:তাহারাই 
দরিদ্রে। 

শিষ্য। তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক 
শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম । 

গুরু। ধর্ম্মতত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ব, তাহ! এত অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কি 
মনে কর যদি তাই বল! যায়? 

শিষা। এ যে বিলাতী 79006009 ০৫ 0816019 | 
গুরু । 00168: বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা হিন্দুধর্মের সারাংশ । | 
শিষ্য। সেকি কথা? 0166 শব্দের একটা প্রতিশব্ও আমাদের দেশীয় 

কোন ভাষায় নাই। 
গুরু । আমরা কথা খুঁজিয়! মরি, আসল জিনিষটা খুঁজি ন?, তাই আমাদের এমন 

দশা । দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রম কি মনে কর? 
শিষ্ঠ। :95869]0 ০৫ 0916026 9. 

গুরু । এমন, যে তোমার 1851)9দ 177010 প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলন- 
বাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার 
্রহ্মা্ধ্েঃ সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অন্তুশীলনতত্ব অস্তরিহিত। যদি 

চে 



রর শিল্ত। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অন্থুণীলনতন কিছু শুনিত 

758 (১ 48 
এইজ কখন তোমাকে বুঝাতে পারি, তবে ভি দেবে হে, ীতবীতায় যে পর পবিত্র অম্বতময় ধর্্দ কথিত হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলনতত্বের উপর গঠিত। ৫ 

_.. ্করিতেছি। কিন্তু আমি যত দূর বুঝি পাশ্চাত্য অন্থুশীলনতত্ব ত নাস্তিকের মত | এ্রমন কি, নিরীশ্বর কোমং-ধর্ অন্থুশীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। | [.... গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অন্থুশীলনত্ নিরীশ্বর, এই জন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত অথবা উহ! অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,_ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্ত হিন্দুরা পরম ভ্তঃ তাহাদিগের অন্ুশীলনতত্ব জগনীশ্বর-পাদপন্নেই সমপ্পিত। শিশ্ক। কেন নাঁ, উদ্দেস্ট মুক্তি। বিলাতী অন্ুশীলনতব্বের উদ্োস্ সুখ । এই কথাকিঠিক1? 8 পদ গুরু । সুখ ও আুক্কি, প্থক্ বলিয়! বিবেচনা কর! উচিত কি না? মুক্তি কি স্থখ 

... শিল্তু। প্রথমত মুক্তি সখ নয়__স্খছুখ মাত্রেরই অভাব। দ্বিতীয়তঃ মুক্তি । যদিও সুখবিশেষ বলেন, তথাপি সুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি ছুইটা মিঠাই খাইলে সখী হই, আমার কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয়? সি জন 0 সুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। নখ এবং মুক্তি, এই ছুইটা কথা আগে বুঝিতে হইবে, নহিলে অন্থুশীলনতত্ব বুঝা! যাইবে না। আজ আর সময় নাই আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আর্ত করা যাইবে। 

_ দ্বিতীয় অধ্যায়  স্থকি? 
শিল্ত। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলনের অভাবই আমাদের হঃখের কারণ। বটে? 
গুরু । তার পর? 

| |  শি্ত। বলিয়াছি যে, বাচস্পতির নির্বাসনের একটি কারণ এই যে, তাহার ঘর পুঁড়িয়া গিয়াছে । আগুন কাহার দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে শা-কিন্ত বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাহার কোন্ অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল? 9 2 



সীলনতত্টা না বুঝিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে? হছে মানসিক জব মাত্র কোন বাছিক নাই! মানসিক বা মাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অন্থশীলনের অধীন, তাহা তুমি হ্বীকার করিবে। এবং ইহাও 
বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহিত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর ছু'খ 
বলিয়া বোধ হইবে না । বি 
.. শিল্ত। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না। কিভয়াক। 
_ খুরু। সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে। 

: কিন্ত তাহার কথা হইতেছে কি? 27 শিল্প। হইতেছে বৈ কি? হিনুধর্দের টান সেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, তিন 

.. গক। অহী 

প্রকার ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্ভি পরমপুরুযার্থ। তার পর আর এক স্থানে বলেন যে, সুখ এত, 
অন্ন যে, তাহাও হংখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে । | অর্থা সুখ হুঃখ সব ত্যাগ করিয়া, ছড়পিণ্ডে ৭ | 
পরিণত হও। আপনার গীতোক্ক ধর্মমও তাই বলেন। শীতোঝ। সুখছাঃখানিদবন্থ সকল তুল্য. 

জান করিবে। যদি নখে সুখী না হইবে--তবে জীবনে কাজ কি? হি ধর্ের উদ্দেস্টা. 
সুখ পরিত্যাগ, তবে আমি সে ধর চাই না। এবং অস্কুশীলনতদের উদ্দেশ যদি ঈদৃশ ধর্মই রে 
হয়, তবে আমি অন্ুশীলনতত্ব শুনিতে চাই না । টি রি 

গুরু । অত রাগের কথা কিছু নাই_-আমার এই অন্টবীললতন্বে তোমার ছুইটা 
মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপপ্তি হইবে না--বরং বিধিই থাকিবে। সাংখ্যদর্শনকে 
তোমাকে ধর্ম বলিয়। গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। শীতোষ্ণনুখছুঃখাদিছন্বসন্বষ্বীয় যে 
উপদেশ, তাহারও এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্যের স্খভোগ করা কর্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের উদ্দেশ্ঠ সুখ, ভারতবর্ধীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্ট মুক্তি। আমি তছত্বরে বলি, মুক্তি স্থখের নর অবস্থাবিশেষ। সুখের পূরণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে  ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেস্তও সুখ । শে শিশ্তু। অর্থাৎ ইহকালে ছুঃখ ও পরকালে সুখ । 

গুরু। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে স্থুখ। 7১388 ৬ শিশ্ত। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই__আমি ত বলিয়াছিলাম যে জীব মুক্ত হইলে সে সুখছুঃখের অতীত হয়। সখশৃন্ত যে অবস্থা, তাহাকে সুখ বলিব 

ক 



খুরু। হি অআগতি টি দ্নি প পপ এখন, া 

কথ! থাক । আগে সুখ কি, তাহ। বুঝিয়া দেখা যাক । | 
শিশ্ | বদুন। ৃ 

গুরু । তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, ছুইট। মিঠাই খাইতে ছিলে তুমি ্  হও। 
রি জিকির তাহা। বুঝিতে পার? 

. শিষ্ত । আমার ক্ষুধা! নিবৃত্তি হয়। 

গুরু । এক মুঠা শুকনা চাউল খাইলেও তাহ! হয_মিঠাই টিন ও শুকনা চাল 
থাইলে কি তুমি তুল্য সুখী হও? 

শিদ্ভ। না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই। | 

গুরু । তাহার কারণ কি? 

শিল্। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মন্ুষ্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে 
যে, সেই সম্বন্ধ জন্যই মি লাগে । 

গুরু । মিষ্ট লাগে সে জন্য বটে, কিন্তু তাহ! ত জিজ্ঞাস করি নাই। মিঠাই 

খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য ? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি এক জন আসল 

বিলাতী সাহেবকে একট1 বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদীন! সহজে খাওয়াইতে পারিবে 
না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকরা রোস্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না।' “রবিন্সন্ ক্রুশো। 
গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বর্ধরকে মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোঁজী বর্ধরের মুখে সলবণ 

সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়৷ বুঝিতে পারিবে যে, তোমার 

মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধ বশতঃ নহে । তবে 
কি? 

শিষ্ত । অভ্যাস। 

গুরু । তাহা না বলিয়া অনুশীলন বল। 

শিষ্য । অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক ? 

গুরু । এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়া টানি বল। 

শিষ্য । উভয়ে প্রভেদ কি? 

গুরু । এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে। অনু্ীলনভ্ ভাল করিয়া না বুঝিলে 
তাহ! বুঝিতে পারিবে না। তবে কিছু শুনিয়া রাখ। ষে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার 
কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখন সুখদ হয় কি? 



0. ছিভী অবযায +_সুখ কি? 
টি শিশ্ত বোধ কনি ক কখন সুখ হয় না, কিন্ত ক্রমে তিক্ত বব যায় 7 

| শুরু। ৮৯৭ অভ্যাদদের ফল। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির 
| প্র রি অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের 
পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষুতা । এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। 
এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসান্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এজন্য তোমার সে শক্তি 
অনুশীলিত হইয়াছে-_মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। এরূপ অনুশীলনবলে তুমি রোষ্ট ঁ 

বীফ খাইয়াও সুখী হইতে পার । অগন্ঠান্য ভক্ষ্য পেয় সন্বদ্ধেও সেইরূপ | ূ 

এ গেল একটা ইন্দ্রিয়ের সুখের কথ।। আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই | 
সকল ইন্দ্রিয়ের অন্ুশীলনেও এরূপ স্ুখোৎপত্তি। হি 

কতকগুলি শারীরিক শক্তি বিশেষের নাম দেওয়! গিয়াছে ইন্ট্রিয়। আরও 

অনেকগুলি শারীরিক শক্তি আছে । যথা, গীতবাগ্যের তাল বোধ হয় যে শক্তির অনুশীলনে, 
তাহাও শারীরিক শক্তি । সাহেবের৷ তাহার নাম দিয়াছেন 20080018: 897786 1 এইবপ 

আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অনুশীলনেও এরূপ সুখ । | 

তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে 

ফল, তাহাও সুখ । ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্ত কোন সুখ নাই। ইহার অভাব হঃখ। 

বুঝিলে ? 

শিষ্ত। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়িতেছে। মনে করুন, দয় 
আমাদিগের মনের একটি অবস্থা । তাহার অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্ত আমি কি 

বলিব যে, দয়! শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে ? | 

গুরু । শক্তি কথাট। গোলের বটে। ভৎপরিবর্তে অন্য শর্ষের আদেশ করার প্রতি 

আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসট। বুঝ, তার পর যাহা৷ বলিবে, তাহাতেই বুঝা 
যাইবে । শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে ; 

এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা 

করা অবৈজ্ঞানিক হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও, কাধ্যতঃ 
ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই । যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনিতে পায়; 
যে বধির, সে শব্ধ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষে দেখিতে পায়। কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে 
পারে না, কিন্তসে হয়ত স্ুকল্পনাবিশিষ্ট কবি; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় 

মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশূহ্য, কিন্ত লোককে দয়া করে; আবার নির্দয় লোককেও 
| ২ | 

চা 



ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে।* স্থৃতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি শক্তি__থ। স্বেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল  শুনায় না। কিন্তু অন্ত ব্যবহার্য শখ কি আছে ? 8, 
| শিল্তা। ইংরাজি শব্দট! 10010, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শব্ধের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। 

ৃ 
গুরু । পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশান্তরে বৃত্তি শব সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
শিল্বা। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায়, অপ্রচলিত। বৃত্তি শব চলিয়াছে। 

গুরু তবে বৃত্তিই চালাও। বুঝিলেই হইল। যখন তোমরা [20815 অর্থে 
“নীতি” শব্দ চালাইয়াছ, 9019:69 অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন 18018 অর্থে বৃত্তি শব চালাইলে দোষ ধরিব না। 

শিশ্ত। তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলন স্ুখ-_কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে ছুঃখ। 
গুরু । রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ ্কৃত্তি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দিষ্ট বস্তর সম্মিলনে পরিতৃপ্তি। এই স্ৃত্তি এবং পরিতৃত্তি উভয়ই নখের পক্ষে আবশ্বাক। 

শিল্ত। ইহা যদি সুখ হয় তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ মন্ুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। 
| 

গুরু । কেন? 
শিষ্য । ইন্দ্িয়পর ব্যক্তির ইন্জিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে স্ুখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ? ৃ 
থ। শা। তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দিয়প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের অক্ষুপ্তি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা । এ বিষয়ে স্থুল নিয়ম হইতেছে সামগ্রস্ত। ইন্দ্রিয় সকলেরও এককালীন বিলোপ ধর্মানুমত নহে । তাহাদের সামপ্তস্ই ধন্মান্ুমত। বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাং বুঝাইব। এখন স্থল কথাট! বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি সকলের অন্থ্ীলনের স্কুল নিয়ম পরস্পরের সহিত আমঞজস্ত। এই সামগ্জস্ত কি, তাহ! সবিস্তারে একদিন বুঝাইব। এখন কথাটা! এই বুঝাইতেছি যে, সুখের 

উপাদান কি? 

* উদ্বাহরণ-_বিলাতের সপ্তদশ শতাধীয ?07127) সম্প্রদায় । অপিচ, 10081510017 অধ্ন্ষের]। 



দি অধ্যায় সুখ বি 25 ১১. | 

প্রথম। শরিক ও মানসিক চা সকলের | অসথসলন। । তক সি ঙ. 
পরিণতি 

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর সামগরস্য। 
তৃতীয় । তাদৃশ অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃত্তি। | 

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সখ নাই। আমি সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইতে 
পারি, যোশীর যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অস্তর্গত। ইহার অভাবই হঃখ। 

সময়াস্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজনিত যে ছুঃখ, অথবা 
তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুত্রশোকজনিত যে ছুংখ, তাহাও এই ছুঃখ। আমার অবশিষ্ট 
কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না। 

শিষ্য। মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম 
না। কথাটা এই হইতেছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঁচস্পতি ধাম্মিক ব্যক্তি, তথাপি 
ছুঃখী। আপনি বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধান্মিক নহে। আপনার 

কথা প্রমাণ করিবার জন্য, আপনি সুখ কি, তাহা বুঝাইলেন; এবং সুখ বুঝাতে বুঝিলাম 

যে, ছুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ ছুঃখী নহেন, অথব। 

তাহাকে যদি ছুঃখী বল] যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, অর্থাৎ নিজ শারীরিক ব! মানসিক 

বৃত্তির অনুশীলনের ক্রুটি করাতে এই ছুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা 
গেল না যে, ভিনি অধাল্মিক। এ অনুশীলনতত্বের সঙ্গে ধন্মাধশ্মের সম্বন্ধ কি, তাহা ত 

কিছুই বুঝা গেল না । যদি কিছু বুঝিয়! থাকি, তবে সে এই যে, অন্ুশীলনই ধর্ম । 
গুরু । এক্ষণে ভাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একট। গুরুতর কথা 

আছে, তাহা না বুঝাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পারিবে না। কিন্তু সেট। আমাকে সর্বশেষে বলিতে হইবে, কেন নাঁ, অন্ধুশীলন কি, তাহা 
ভাল করিয়া না বুঝিলে সে তত্ব ভুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না । 

শিষ্ত। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নৃতন কথ!। 
গুরু | বৃতন শহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র । 



... শিল্তু । অন রি রধ্ বলা ॥ যাইতে ” পারে, ঙ্ঘ ক শাহি ন্ ন্ 
ক লন ফল স্থুখ, ধর্তের ফলও কি সুখ? ই 

গুরু । না ত কি ধর্মের ফলছুঃখ? হদিতা ঠা তাহা হল নি জগতের ১১৪ 
নান লোককে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম। | টু 

শিল্তু। ধর্মের ফল পরকালে সখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি ভাই? 1 
গুরু। তবে বুঝাইলাম কি! ধর্মের ফল ইহকালে সুখ, ও যদি পরকাল থাকে, 

তবে পরকালেও স্থথ। ধন্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্ত 
_ উপায় ন্বাই। | 

শিশ্ক। তথাপি গোল নিটিতেছে না। আমরা বলি খবুষ্টধর্দম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব- 
ধন্ম-_-তৎপরিবর্তে কি ধষ্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অস্শীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি ? 

গুরু। ধর্ম কথাটার অর্থটা উল্টাইয়! দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে। 
ধর্ম শব'ট! নান! প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই +* 

তুমি যে অর্থে এখন ধর শব্দ ব্যবহার করিলে, উহা ইংরেজি 2:611£100 শবের আধুনিক 
তর্জমা মাত্র। দেশী জিনিস নহে। 

.. শিল্ত | ভাল, 2511510. কি তাহাই না হয় বুঝান। 

গুরু । কি জন্য? 76112102. পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য গণ্ডিতেরা ইহা নান! 
প্রকারে বুঝাইয়াছেন ; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না ।ণ' 

শিষ্য। কিন্ত রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বন্ত কিছুই নাই, যাহা সকল 

রিলিজনে পাওয়! যায়! | 

গুরু। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই 
তাহাকে ধশ্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে ন1। 

শিষ্য । তাহ! কি? 

গুরু । সমস্ত মনুষ্য জাতি-_কি খুষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ,কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই 
পক্ষে যাহা ধন্ম | 

শিশিপি পপি সাপ শপ ৩ পপ পপ পাপ চন পা কাই পপ পপ পপি পপ ৮৮০০৮৯১০ 

«* ক চিহিত ক্রোড়পত্র দেখ। 

1 খ চিন্তিত ক্রোড়পত্র দেখ। রি 

পা প্সপ্সপ া 



॥০7 তং সি ০ বর ২০০ উদ 5০, পি ০০ /:৮7০%৮ 
(12 ৮০448155088 নর 5:94 মাও 2882 ১28 এ ৃ 

৯1:75... 2 2 22-52541:27 171. ৮ শত ৮ ২5০ 88 নত 1 ঘা 
া ঃ 452 বিশে ] / ১15 ৪. 0158 তাত 2 । । ১11 5 / 

গন 
যার 

ও পু | ' শা! 
1 0.৭ 2 ॥ ॥ 

রঃ ্ মা] 

24:1০, ্ ্ 

॥ 

১, ৯ ্  রর তাহার স্ধান করলেই পাওয়া ায়। | 
... শিল্ত।, তাই. ত জিজ্ঞান্ত। 1:55 
[... খুরু। উত্তরও সহজ । কী রদ রঃ বা 

রি শিল্ত। _লৌহাকর্ষণ। 
গুরু । অগ্থির ধর্ম কি? 

শিল্ক। দাহকতা। 
গুরু । জলের ধন্ম কি? 
শিল্ত। ভ্রাবকতা। 
গুরু । বৃক্ষের ধন্ম কি? 

শিষ্য । ফল পুষ্পের উৎপাদকত। । 
গুরু । মানুষের ধর্ম কি? 

শিষ্য । এক কথায় কি বলিব? 

গুরু । মনুম্যত্ব বল না কেন? 
শিশ্ত। তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে । 
গুরু। কাল তাহা বুঝাইব। 

চতুর্থ অধ্যায় ।__মনুষ্যত্ব কি? 

গুরু । মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধন্ম সহজে বুঝিতে পারিবে । তাই আগে মনুত্যত্ব 

বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই 

বটগাছ দেখিতেছ-_ছুইটিই কি এক জাতীয় ? 

: শিল্ত । হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয় । উভয়েই উত্ভিদ্। 
গুরু । ছুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে ? 

শিষ্ক । ন1, বটকেই বৃক্ষ বলিব_-ওটি তৃণ মাত্র । 
গুরু । এ প্রভেদ কেন? 

শিম্ত। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বক্ষ বটের এ সব আছে, ঘাসের 

এ সব নাই। 
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াসেরও স্ব বআছে-_তবে পরি |. খাসকে ্  বলিব না 1. ধ 

১০০ কিক... যি  ঘাসকে বক্ষ না বল, তবে যে  মুত্যের সকল বিলি পিরিতি হয় এর ১. 

রঃ তাহাকেও মনুত্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ব আছে, একজন হটেক্টট 
ঘা চিপেবারও সেরূপ মনুব্যত্ব আছে। কিন্তু;থে উত্ভিত্বকে বৃক্ষত বলি, সে যেমন ঘামের 

নাই, তেমনি যে মনু মনুত্যধর্, হটেকটট বা চিপেবার সে মমুত্যত্ব নাই। বৃক্ষত্থের উদাহরণ 
ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুঝিবে। এ বাশঝাড় দেখিতেছ__উহাঁকে বৃক্ষ বলিবে?. 

শিশ্ত। বোধ হয় স্কুলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব আছে; কি কৈ 1 | 

উহার ফুল ফল হয় না; উহার সর্ধ্বাঙ্গীণ পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব না। | 

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ যাঁট বৎসর পরে এক একবার 8 ফুল হয়। 
ফল হইয়া ফল হয়, তাহা চালের মত। চাঁলের মত তাহাতে ভাতও হয় রঃ জিত, 

শিল্য। ৷ তবে বাশকে বক্ষ বলিব। 
সুরু । অথচ বাঁশ তৃপ মাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া কাশের সহিত রর 

- তুলনা করিয়া দেখ _মিলিবে ॥ উত্তিত্বত্ববিৎ পণ্তিতেরাও বাঁশকে তণশ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া 

_শিয়াছেন। অতএব দেখ, ক্ষুতিগ্ডণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাশের সর্বাঙ্গীণ 
_ স্ষুর্তিনাই। যে অবস্থায় মনুস্তের সর্ববাঙ্জীণ পরিণতি পর্ব হয়, সেই অবস্থাকেই সত 

বলিতেছি। 

শি্ত। এবপ পরিণতি কি ধর্পের আয়ত্ত ? | 
গুরু । উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় 

তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির 

দ্বার হইতেছে। একট! সামান্য উদ্াহরণে বুঝাইব । তোমাকে যদি কোঁন দেবতা আসিয়া 
বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই ছ্বুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, 
নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা! হইলে তুমি কি চাহিবে 1. বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস 
রাখিতে চাহিবে ? 

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ ফি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু 

কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাটাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব । 

গুরু । মুর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে 
যে? জান ন। যে, ধানও তৃণজাতীয় ? যে ভাটুই দ্েখিতেছ, উহা! ভাল করিয়া দেখিয়া 



ই ক, চান অ্যার ।-_সুত্্ ক 2 

আইল ধানের নট বার পূর্বে ধানও রূপ ছিল 3: কেবল নব জা দা ঢা 
লক্ষ্মীর তুলা হইয়াছে । গমণ্ড এরুপ? যে ফুলকপি দিয়! অল্পের রাশি সংহা'র হাও 
আদিম অবস্থায়, সমূত্রতীরবাসী তিজ্ত্বাদ কদর্য উদ্ভিদ ছিলল-_কর্ষণে এই ' অবস্থ হার ৰ 
হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা মন্তুষ্তের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুখীলন তাই; 
এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাষ। 0য়)! এই জন্ত কথিত হইয়াছে যে, “গুণ৩ 
সি ০. 8818702 18 081007:6.৮ “মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই, রা 55 রি 

 শিশ্ত। তাহা হউক। স্থল: কথাও ক্ষ তির? নাইম সং সর্াঙ্গী রি 
পলি কাহাকে বলে 1. রর 

... খুরু। অন্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোজ, হয়ত, বি অতি: কু. 
প্রায় নু অস্কুর দেখিতে পাইবে । পরিণামে সেই অস্কুর এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ... 
হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ-_কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই 8... 
সরস রথ চাই__জল ন। পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না ১ 
যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোবণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায়, থাকা চাই_বৃক্ষের 
জাতিবিশেষে মাটিতে সাঁর দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর 
হবক্ষতধ প্রাপ্ত হইবে। মনুত্েরও এইরূপ । যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মন্থত্বের অঙ্কুর। 
বহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহ প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে বণ 

, দর্ব-সুখ-সম্পন্ন মন্থুষ্য হইতে পারিবে । ইহাই মন্ুষ্যের পরিণতি । | 
ৃ শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। রাখা সর্ধবগণ“ক্ত কি সকল মু হই 
৷ পারে ৫. 
ূ গুরু । কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন '$লিয়! কাজ নাই | লে অনেক 
_বিচার। তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্যন্ত কেহ কখন হয় নাই । আর সহসা কেহ 
হইবারও জস্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্শ্ের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে 
ইহাই হইবে যে, লোকে সর্ধ্গুণ অর্জনের জন্য যত বহুগুণসম্পন্ হইতে পারিবে? রি 
লাভের চেষ্টায় বহু স্ুখলাত করিতে পারিবে | | 

শিপ্ত। আমাকে ক্ষমা করুন--মন্ুষ্যের সব্বাজীণ পরিণতি কাহাঁকে বলে, তাহা 

এখনও ভাল করিয়। বুঝিতে পারিলাম না । 
গুরু । চেষ্টা কর। মন্তুত্যের ছুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের 

আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে? বথা,__হস্ত পদাদি কর্মেন্দ্িয়। চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দরিয় ? 
ক 



| মনি: দ্ধ নর পা কাষ, অন্ত হট: জীবনগকালক এ প্রত্ঙ্গ ; আছি: অজ্জা,, মেদ, মাংস, 
| শোণিত, প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ্ুংপিপাসাদি শারীরিক বততি। এ সকলের ্ 
বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্ঙ্_-. 
শিল্প । মনের কথা পশ্চাং গুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুধান। 

| শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র রন 

ৰা বয়োগুণে আপনিই বন্ধিত ও বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই? 
গুরু ।. তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথ! বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও 

সেই ছুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ পোষণ ও পরিচালনা । তুমি 

কোন শিশুর একটি বান, কাধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত 
না যাইতে পারে। তাহা হইলে, এী বান্ছ আর বাড়িবে না, হয়ত অবশ, নয় ছুর্ব্বল ও 

অকর্্মণ্য হইয়ু। যাইবে । কেন না, ফে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না । 
আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কৌন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত 
নাঁড়িতে না পারে। তাহা হইলে এ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত 

সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা জৈবকার্ধ্ে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না । উদ্ধবাহুদিগের 
বাছ দেখিয়াছ ত? 

শিষ্য । বুঝিলীম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বানু পরিণতবয়স্ক মান্থুষের 
বাছুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয় । কিন্তু এত দকলেরই সহজেই হয়। আর 

কি চাই? 
গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি 

তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এপ পরিণতৃ করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ মিনিটে 
তুমি ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু এ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া ভোমার মত 

একটি “ক” লিখিতে পারিবে না । তুমি যে না ভাবিয়া, না যতু করিয়া অবহেলায় যেখানে 
যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন তাহ। লিখিয়া যাইতেছ, ইহা! উহার পক্ষে অতিশয় 

বিস্ময়কর, ভীবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই 
জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিষ্ঠ। বিষ্ময়কর অনুশীলন বলিয়। লৌকের 'বোধ হয় না। কিন্ত 

প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ্য! ভোজবাঁজির অপেক্ষা আশ্চর্য অনুশীলনফল | দেখ, একটি 
শব্দ লিখিতে গেলে, মনে কর এই অস্ুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে, গ্রথমে এই শব্দটির 
বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানস্থৃত ব্ণগুলি স্থির করিতে হইবে__বিগ্লেষণে পাইতে 



| র্ তি আ. ন, হু রশ রি ল,ন। চি প্রথমে কেবল কবে তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ... 
 জষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে । এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক ঠা 

_ একটি কাগজে আকিতে হইবে । অথচ তুমি এত শীত্ম লিখিবে যে, ভাহাতে বুঝাইবে যে, 
তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ 

_ কৌশলে কুশলী । অনুশীলনজনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি 
যেমন পাঁচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মাঁলী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিতে 
.কোদালি দিবে। তুমি ছুই ঘণ্টায় হয়ত ছুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে 

তোমার বাহু উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অন্ুুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয়, 
নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত ; সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি 

প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়। 
৯দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না ; অনেক 

গায়ক সচরাচর ন্বভাবতঃ সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক সুকঞঠ হইয়াছে, তাহার 

কণ্ঠের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে । আবার দেখবল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ 
হাটিতে পার? | 

শিষ্য। আমি বড় হাটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ। 
গুরু । তোমার পদছয়ের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, 

গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে-_কিস্ত একেরও সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। 
এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই 
সব্বাজীণ পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্ধবাঙ্গীণ পরিণতি হইয়ীছে বল! যায় না; কেন না, 
ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা । এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পুরা 
টাকাতেই কম্তি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। 
মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ 

জ্ঞানাজ্জন ও বিচার । কতকগুলির কাজ কার্ষ্যে প্রবৃত্তি দেওয়া-_-যথা ভক্তি, গ্রীতি, দয়াদি। 

আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য্য হাদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন । 
এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্ধিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পুর্ণ বিকাশই মানসিক সব্ধ্বাঙ্গীণ পরিণতি। 

শিষ্য । অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্্াত্মতা 

এবং সুরসে রমিকতা এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ধ্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে । আবার 
তাহার উপর শারীরিক সর্ধ্বাঙ্গীণ পরিণতি অছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্বর্ববিধ 

ত্ 
চা 



১৮ | 0 ধর্তৰ 

শারীরিক িা় নু হওয়! চাই । ভিন আর শ্রীরাম লক্ষণ ৷ ভিন আর কেহ করন 
শ্ন্ধপ হইয়াছিল কি না, তাহ! শুনি নাই। | 

গুকু। যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে য়ে ভগ 

মনুষ্বত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা 
আছে, যুগাস্তরে যখন মন্থস্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুম্তাই এই 
আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া 
যায়, তাহাতে দেখ যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুয্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে 

 বর্ণনাঞ্চলি যে অনেকট! লেখকদিগের কপোলকল্িত, ভাহাঁতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ 
রা্গুণবর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অগ্নমেয় যে, এইরূপ একট আদর্শ সে 
কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের জন্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে 
স্থাপন করিতেছি । যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার জর্ববাঙ্গসম্পন্প আদর্শ 
চাই। “সে ঠিক আদর্শান্ুরূপ না হুউক, তাহার নিকটবর্তী হইবে । যোল আন! কি, তাহা 
না জানিলে আট আন। পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ফোল আনা ইহা 
বুঝে না, সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়স। লইয়া সন্তষ্ট হইতে পারে । 

শিশ্ত। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি না। 
গুরু । মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ববঞ্ঠণের সর্বাঙ্গীণ স্ফৃত্তির ও চরম 

পরিণতির একমাত্র উদাহরণ | এই জন্য বেদাস্তের নি্$ণ ঈশ্বরে, ধণ্দ সম্যক দর্মত্ব প্রাপ্ত 
হয় না, কেন না ধিনি নিগুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। 'আদ্বৈতবাদীদিগের 
“একমেবাদ্ি হীয়ম্" চৈতন্ত অথবা যাহাকে হব স্পেন্সর 40790706519 1১00. 27 
8৪৪” বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন_-অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা 

বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাহার উপাসনায় ধন্ম সম্পূর্ণ হয়"না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত 
বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্পুস্তকে কথিত সঞ্চণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্শের মূল, কেন না তিনিই 
আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। ধাহাকে +[091680788] 30৫৮ বলি, তাহার উপাসনা 
নিশ্ষল ; ধাহাকে “চ১88028] ৫০৫৮ বলি, তাহার উপাঁসনাই সফল । 

শিষ্া। মানিলাম সঞ্চণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে । কিন্তু উপাসনার 
প্রয়োজন কি? 

গুরু । ঈশ্বরকে আমর! দেখিতে পাই না। তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে 
সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাহাকে মনে ভাবিতে পারি। নেই ভাবাই উপাসনা । তবে 



শ অধ্যায় ত্য হকি?! ্ 

বেঙগার টাল! রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল এ কল মাই। 
ঠা সর্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, উক্কিভাবে ভাহাক্ষে 
হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। গ্রীতির সহিত হ্বদয়কে তাহার সম্মুখীন করিতে হইবে। 
তাহার ম্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মলে এ ব্রত দৃঢ় করিতে 
হইবে ;তাহা! হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে। 
তাহার নির্দসতার মত নির্মলতা, তাহার শক্তির অন্ুকারী সর্ধবত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা 
করিতে হইবে । তাহাকে সর্ধদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাহার স্বভাবের সঙ্গে একম্বতাব 

হইবার চেষ্টা করিতে হইবে । অর্থাৎ তাহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাষুজ্য কামনা 
করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব । আর্ধ্য খধির। বিশ্বাস, 
করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব, ঈশ্বরের সঙ্গে 

, এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, এশ্বরিক 
আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত ন্বভাবপ্রাপ্তি। তাহ! পাইলেই সকল ছুঃখ হইতে মুক্ত হওয়। 

গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল। 

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল, 
তাহাতে গিয়। মিশিব । 

গুরু। উপাসনা-তত্বের সার মর্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন 
জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও স্ুসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে 'মাত্খপী'নে। 
আর এক দিকে রঙগদারিতে পরিণত হইয়াছে । 

শিশ্ত। এখন আমাকে আর একট। কথা বুঝান। মনুষ্ধে প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ 
সর্ধবাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য উশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর 
অনন্তপ্রকতি। আমরা ক্ষুত্রপ্রকৃতি। তাহার গুণগুলি সংখ্যায় অনস্ত, বিস্তারেও অনস্ত। 
যে ক্ষুত্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, 

না আকাশের অনুকরণে চাদোয়। খাটান যায়? 

গুরু। এই জন্য ধশ্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ 

টেষ্টেমেপ্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্েতিহাসে 
(861101058 719607) প্রকৃত ধাম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে । অনস্তগ্রকতি তীশ্বর 
উপাকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা! সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের 
অন্থুকারী মন্ুত্তেরা, অর্থাৎ ধাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়! ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, 

ক 

খু 
পা, 

রর 



অথ হাহাদিগকে  বনসেরী ঈদ মনে ন করা যায়, হারাই: সেখানে ন বাছনীয় আপ রি 
হইতে পারেন। এই জন্য বীন্ুধৃষ্ট ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শীক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ | কিন্ত 

এনপ ধর্মপপরিবর্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশান্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন র্সপুস্তকে ও 

. মাই-_কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'নাই। জনকাদি রাজধি, নারদাদি দেবধি, বশিষ্ঠাদি 

ব্রহ্ম, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর প্রীরামচন্্র, যুধিষ্টির, অঙ্ছদুন, লক্ষণ, 

দেবব্রত তীগ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খুষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল 

উদাসীন, কৌগীনধারী নির্মম ধর্্মবেত্তা। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা সর্ববগুণবিশিষ্ট_ 

ইহাদিগেতেই সর্ধববৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন ক্ফুত্তি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বপিয়াও 
উদাসীন; কান্ম্মকহস্তেও ধর্ম্নবেত্তা ; রাজা হইয়াও পণ্ডিত ; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ধবজনে 

প্রেমময়। কিন্ত এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে 

আর সকল আদর্শ খাটে! হইয়া যায়-_যুধিষ্ঠির ধাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন 

ধাহার শি, রাম ও লক্দ্পণ ধাহার অংশমাত্র, ধাহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন 

মনুষ্যভাষায় কীন্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি। 

শিষ্য । সেকি? কৃষ্ণ! 
গুরু । তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন--তাই শিহরিতেছ। 

তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্ববগুণসম্পন্ন থে কৃষ্ণচরিত্র কীপ্ডিত 

আছে তাহার কিছুই জান না। তাহার শারীরিক বৃত্তি সকল সর্বাঙ্গীণ ক্ফুত্তি প্রাপ্ত হইয়। 
অনন্ুভবনীয় সৌন্দধ্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত ; তাহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ 

স্ষুত্তি প্রাপ্ত হইয়। সর্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা বীর্ধ্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং গ্রীতিবৃত্তির 

তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্বলোকের সব্বহিতে রত । তাই তিনি বলিয়াছেন-_ 

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ুষ্কতাম্। 

ধশ্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

যিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, 

জ্বানবলে অপূর্ধব নিষ্ষাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি 

কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্ষাম হইয়া এই সকল মন্ুষ্যের ছুক্ষর কাজ করিয়াছেন, যিনি 

বান্ুবলে সব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ 

করেন নাই, যিনি শিশুপাঁলের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর 

কেবল দগুপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল 



 জমযে। . বনিয়াছিবেদ, ধবেদে ধর নে ক লোকহিতে”_ভিনি ঈশ্বর দঃ বান হউন, রে 
আমি তাহাকে নমস্কার করি। ঘিনি একাধারে শাক্যসিংহ, বীশুধৃষ্ট। মহম্মদ ও রামচন্দ্র) 
যিনি সর্ববলাধার, সর্ববগুণাধার, সর্ববধন্মবেত্া, সর্বন্রপ্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, 

আমি তাহাকে নমস্কার করি। 
নমো নমস্তেইস্ত সহঅকৃত্বঃ | 
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমন্তে ॥ 

পঞ্চম অধ্যায়।-_অনুশীলন। 

শিষ্ব। অগ্ঠ অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি। 

॥ গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল ছুইটা 
কথা। (১) মানুষের সুখ, মনুষ্যত্বে ; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফু্তি 

পরিণতি ও সামঞ্জন্তের সাপেক্ষ । এক্ষণে, এই বৃত্তিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু 
পধ্যালোচনার প্রয়োজন । 

বৃত্তিগুলিকে সাধারণত ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শারীরিক ও 

(২) মানসিক । মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপাজ্জন করে, কতকগুলি 

কাজ করে, বা কাধ্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না, কোন বিশেষ 
কাধ্যের প্রবর্তকও নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্ট জ্ান, সেগুলিকে 
জ্ঞানার্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্তনায় আমর কাঁধ্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, 

সেগুলিকে কাধ্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, 
সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বল! যাউক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধ 

বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য । 

শিষ্ক। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ? 
গুরু । তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল 

কেবল আনন্দ-_ আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, 

গৌণ ফল আনন্দ। কার্যাকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্্য প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ। কিন্তু 
এগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ_অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্যের] ইহাকে 40500986 
া80916198 বলেন। | 

গ 



২২ টি ক করতে 

_ শিষ্য। পাশ্চাত্যের 4786)989 ত [91190608] বা []000108] মধ্যে হাতে 

কিন্ত আপনি চিত্তরঞ্জিলী বৃত্তি পুথক্ করিলেন। | 

_. শুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অন্থুদরণ করিতেছি না। ভরসা করি অনুসরণ 
করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন 

মানুষের সমুদয় 'শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী 

(২) জ্ঞানার্জনী (৩) কাধ্যকারিণী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুবিবধ বৃন্তিগুলির উপযুক্ত 

সৃতি, পরিণতি ও সামপ্রস্তই মনুষ্যত্ব । | 
| শিল্কা। ক্রোধাদ্দি কাধ্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও 

সম্যক্ স্কৃত্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যত্বের উপাদান? 

গুরু । এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিয়া সে 

আপত্তির মীমাংস। করিতেছি । 
শিত্য । কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে । আপনি যাঁহ! বলিলেন, তাহাতে ত 

নৃতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি 
হয়। অনেকেই তাহা করে। আর যাহার! সক্ষম, তাহারা পোস্তগণকে স্ুশিক্ষা দিয়া 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তির স্ফুত্তির জন্য যথেষ্ট যড় করিয়। থাকে_-তাই সভ্য জগতে এত বিগ্ভালয়। 
তৃতীয়তঃ--কাধ্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়া উঠে ন! বটে, তবু 

তাহার ওচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফুরণও কতক বাঞ্ছনীয় 

বলিয়া যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সুল্ম শিল্পের অনুশীলন । নৃতন আমাকে 
কি শিখাইলেন ? 

গুরু। এ সংসারে নূতন কথ বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি যে কোন নূতন সম্বাদ 
লইয়া ব্বর্গ হইতে সগ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা। তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে ৷ 

_ পার। আমার সব কথাই পুরাতন. নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, 
টা আমি ধর্ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত । ধর্ম পুরাতন, নৃতন নহে । আমি নৃতন ধর্ম কোথায় পাইব? 

... শিশ্তু। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্দের অংশ বলিয়া খাঁড়া করিতেছেন, ইহাই 
হু দোবভেি নৃতন। 

খুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্পের অংশ, ইহা চিরকাল নদ 
আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্মশশান্ত্রেই শিক্ষা প্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে । 
হিন্দুর ব্রদ্ষচর্য্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধায়ন 



পঞ্চম অধ্যায়।-_অনুশীলন।  হঠ 
করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার 
বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্শশান্ত্রে আছে। ব্রন্মচর্য্যের পর গার্স্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। 
্রক্মচর্য্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ; গারৃস্থ্যে কার্যাকারিণী বৃত্তির অন্ুশীলন। 
এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্ত হিন্দুশান্ত্রকারের' ব্যস্ত । আমিও সেই আধ্য 
খষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ববক, তাহাদিগের প্রদণিত পথেই যাইকরেছি। তিন চারি 
হাজার বৎসর পুর্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আঁজিকার দিনে ঠিক 
সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়। চালাইতে পারা যায় না। সেই খধিরা যদি আজ 
ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাহারাই বলিতেন, “না, তাহ! চলিবে না । আমাদিগের 

বিধিগুলির সর্ধবাঙ্গ বজায় রাখিয়! এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্শ্ের 
বিপরীতাচরণ হইবে” হিন্দুধর্মের সেই মন্্নরভীগ, অমর ; চিরকাল চলিবে, মনুস্ের হিত 
সাধন করিবে, কেন না মানব প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষবিধি সকল, সকল 
ধর্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহাধ্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দ্ধর্ম্দের নব 

সংস্কারের এই স্থূল কথা । 
শিশ্ত। কিন্ত আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া 

ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধন্দের অংশ ইহ কোম্তের মত। 

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দ্ধর্ম্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্ত মতের 
কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্শ্দের সেটুকু 
ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খুষ্ট ধর্দে ঈশ্বরোপাসন আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে 
ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইণ্টীম্থ সেঞ্চুরিতে হবর্ট স্পন্সর 
কোম্ত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মন্দ্দতঃ বেদাস্তের 
অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সানৃশ্য আছে 1... 
বেদাস্তের সঙ্গে হ্বর্ট স্পেন্দরের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদাস্তটা 
হিন্ুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি ব! স্পিনোজীয় 
বলিয়! বেদাস্ত ত্যাগ করিব না__-বরং স্পিনোজা বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া 
হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্মের যাহা স্থূল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইস়া হাতড়াইয়া 
তাহার একটু আধটু ছু"ইতে পারিতেছেন, হিন্দৃধর্শের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্ত প্রমাণ নহ্ে। ; 
৯ শি্বু।। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্মের শাসনাধীন হইল, তবে 
ধর্ম ছাড় কি? | টিভি ই 5 3 ০ 



শুরু কিছুই বাঃ ছাড়া নহে। ধর্ঘ য রি মুখের র উপায় হয়, তরে মহ্ক- ৮ 

রর দীনের র্বাংলই ধর কর্তৃক শাসিত হওয়া উচ্তি। হাই হিন্দুধর্ষের প্রকৃত, মর্থা। অস্ত 

- ধর্টে 'তাছা হয় নাঃ এজন্য অন্য ধর্দ অসম্পূর্ণ ঃ কেবল হিন্দু পূর্ণ ধর্ম | অন্থ জাতির 

| বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম । হিন্দুর কাছে, ইহকাল পরকাল, উন্বরঃ 

- মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ__সকল লইয়া ধর্দদ। এমন সর্বব্যাপী সর্ববস্থখময়, পবিত্র টি 

চা কি আর আছে? 

যষ্ঠ অধ্যায় ।-_সামঞ্তত্। 

* শিশ্কা। বৃত্তির অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামগ্রস্ত কি, 

তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অনুশীলিত 

করিতে হইবে? কাঁম, ক্রোধ, বা লোভের যেরূপ অনুশীলন ভক্তি, গ্রীতি, দয়ারও কি 

সেইরূপ অনুশীলন করিব ? পূর্ববগামী ধর্ম্মবেত্তগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির 

দমন করিবে, এবং ভক্তিপ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে । তাহা যদি সত্য হয়, 

তবে সামপ্রস্ত কোথায় রহিল ? 

গুরু । ধন্মবেতগণ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ 

কারণ আছে। ভক্কিগ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, 

এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্ত ঘটে । সমুচিত স্ফুপ্তি 

ও সামপ্তস্ত যাঁহণকে বলিয়াছি তাহার এমন তাৎপর্য নহে যে, দকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে 

স্ষুরিত ও বদ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্থে সথুরম্য উদ্যান 

হয়। কিন্ত এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় 

হইবে, মল্লিকা ব। গোলাপের ভত বড় আকার হওয়ী চাই । যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসাঁরণ- 

শক্তি সে ততট। বাঁড়িৰে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না 

পায়, যদি খ্েতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামর্জস্তের হানি 

হইল । মনুষ্যচরিত্রেও সেইরূপ । কতকগুলি বৃত্তি_ন্যথাঁ ভক্তি; গ্রীতি, দয়া,_ইহাদিগের 

সম্প্রসারণশক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক ; এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত 

সুত্্ি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্তের মূল । পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানতঃ 

কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি-_সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণশক্তিশীলিনী। কিন্তু সেগুলির 



কষা কস লারগে অনা ঝি সি বি হ়। ্ লা জুলি মু দূর ্ সি. 
গাটতে পারে, নত দূর ক্ষুি পাইতে দেওয়া অকর্থব্য সেগুলি তেতুল গাছ, তাহার টি 

আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। । আমি এমন বলিতেছি না যেখসেগুলি 
গান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে) ভাহা। অকর্তব্য, কেন না অমে প্রয়োজন 

মাছে_নিকট বৃতিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে পরে বলিতেছি। 
স্রেতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্ত তাহার স্থাদ এক কোণে । বড় 
বাড়িতে না পায়__বাড়িলেই টিয়া দিবে। ছুই একখান! তেতুল ফলিলেই হুইল-- 
তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী 
শষুপ্তি হইলেই হইল-_তাহার বেনী আর বৃদ্ধি যেন না পাঁয়। ইহাকেই সমূচিত বৃদ্ধি ও. 

+সামঞ্জস্ত বলিয়াছি। 

শিশ্ত। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে-_যথা কামাদি, যাহার 
দমনই সমুচিত স্ফু্তি। | 

গরু । দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে । কামের ধ্বংসে মনুষ্য 
জাতির ধ্বংস ঘটিবে। স্থৃতরাং এই অতি কদর্ধ্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম নহে__অধর্্ম। 
আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্ম্মেরও এই বিধি। হিন্দুশান্ত্কারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত 
করেন নাই, বরং ধশ্মার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দুশান্ত্রাহুসারে 
পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধশ্মের অংশ। তবে ধর্মের গ্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে 
ফৃত্তি তাহা হিন্দুশাস্ত্ান্ুসারেও নিষিদ্ধব_-এবং তদনুগামী এই ধর্মব্যাখ্যা যাহা! তোমাকে 
শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে । কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু 

প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে স্কুপ্তি তাহ। সামপ্রাস্তের বিশ্বকর, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের 

সকত্তিরোধক। যদি অনুচিত ক্ষুত্তিরৌধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত 
অন্শীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয়দমনই পরম ধর্ম । 

শিন্ত । এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একট! প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ 
সকল কথা! বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে ন1। 

গুরু । সকল অপকষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্টির সম্বন্ধে খাটে না? 
শিশ্বা। মনে করুন ক্রোধ । ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি নাঁ। 
গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি__বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ । 

ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে । দণুনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ । 
৪ 

চা 



শিপ গিসএ পা পাাতত শশা 

রি নি . ০ ধর্ম ক 

শিল্প। ধতনীতি জোক বিয়া আমি কার করিতে পারিাম না 
দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে । কেন না, সর্বলোকের মঙ্গল কামনা, 
করিয়াই, দগুশান্রপ্রণেতার। দণ্ডবিধি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং সর্ববলোকের মঙ্গল কামনা 
করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন। 
শুরু । আত্মরক্ষার কথাট। বুঝিয়া দেখ । অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই 

ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমর! অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই 
আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেরল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, 

_ অনিষ্টকারীর নিবারণ কর! উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বার! কার্ধ্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের 

যে ক্ষিগ্রকারিত। এবং আগ্রহ তাহ! আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে 

“” আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল 

হইয়া ঠাড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহ? বিধিবদ্ধ হইলে দগ্ডনীতি হইল। 
শিষ্য । লোভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না। 

গুরু । যে বৃত্তির অনুচিত স্ষুত্তিকে লোভ বল! যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জসীভূত 
স্ষুত্তি-_ধণ্মসঙ্গত অর্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নিব্বাহের জন্য যাহা যাহ! 
প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের 

জন্য যাহা যাহ। প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জনে-_- 

কেবল ধনাজ্জনের কথ। বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তুমাত্রেরই অজ্জনের কথ। বলিতেছি-__কোন 

দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সদ্ত্তি লোভে পরিণত হইল। 
অনুচিত স্ফুত্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়৷ উহা! তখন মহাপাপ হইয়৷ দাড়াইল। ছুইটি কথা বুঝ । 
যেঞ্চলিকে আমরা নিকষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধন, অনুচিত 

মাত্রায় অধন্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজস্থিনী যে, যত্ব না করিলে এগুলি সচরাচর 

উচিত মাত্রা! অতিক্রম করিয়া উঠে, এজন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই 

ছুটি কথা বুঝিলেই ভুমি অনুশীলনতত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিন্ত 
উচ্ছেদ নহে । মহাদেব, মন্মথের অনুচিত ক্ফুত্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্ত 

লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে হইল।* শ্রীমন্তগবদগীতায়, কৃষ্ণের যে 
সপ শহিদ লাগ-/০টদসপ ৯০পাশীপত ও শশ্াপাতিশপিশাশিতি৮৮৮ শশা শপ শিলাশ ০ দি পিপি 5 ভি ৭৮৮ 54লা54 ৮৮, 

« মন্মধ ধ্বংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্মথের পুনজ্জীবন। । পক্ষান্তরে আবার রতি 

কর্তৃক পুনর্জন্মলন্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন । এ কথাটাও যেন মনে ধাকে। অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত ক্কুত্তি। 

পৌরাণিক উপাখ্যানগুঙ্গির এইরূপ গুঢ় তাৎপধ্য অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাশিক হিন্দুধর্্ আর উপব্খবসন্কুল বা! 511)” বলিয়। 
বোধ হইবে না। সমগাস্বরে ছুই একট] উদাহরণ দিব । 



রা 

: এরি সামন্ত । দি রা 

. উপদেশ ও তাহাতেও ও ইলিরের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, নই উপ হইয়াছে। 
হইলে নে সকল জর শাস্তি বিসতকর হইতে পারে না যথা 

রাগতেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়ানিক্জিয়ৈশ্চরন্। 
আত্মবশ্টৈব্বিধেয়াত্ম গ্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪। 

শিশ্ত । যাই হউক, এ তত্ব লইয়া! আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, 
প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন । 

গুরু। এ বিষয়ে এত কথ। বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। ছই কারণে বলিতে 
বাধ্য হইলাম। প্রথম, তোমার আপত্তি খগ্তন করিতে হইল। আর আজ কাল যোগ- 
ধর্মের একট] হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্মের ফলাফল সম্বন্ধে 
আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । ইহার ষে স্ুমহৎ ফল আছে তাহাতে সন্দেহ কি? 

তবে ধাহার। এই হুজুক লইয়া বেড়ান, তাহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি 

বুত্তির সব্ধবাঙ্গীণ উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনৌযোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ 

_ইহাই যোগের উদ্দেশ্ট। এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফুত্তি ও সামগ্রস্য ধর্ম হয়, তবে 
তাহাদিগের এই ধর্ম অধর্ম । বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্মম। 

লম্পট বা পেটুক অধান্মিক, কেন না তাহার। আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়। 
ছুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত । যোগীরাও অধান্মিক, কেন না তাহারাও আর 

সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া» ছুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট 

উৎকৃষ্ট বৃত্তি ভেদে না হয় লম্পট ব! উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধান্মিক বলিলাম এবং যোগী- 

দিগকে উচ্চশ্রেণীর অধান্মিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধান্মিক বলিব । আর আমি কোন 

বৃত্তিকে নিকৃষ্ট ব অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়। 

সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব ? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই । তাহার 

কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কাধ্যোপযোগী 
করিয়াছেন। কার্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে । 
কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্জলের সঙ্গে এমন সমন্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা 

করাই কর্তব্য । আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে 

আমাদেরই দোষে । জগত্ৃত্ব যতই আলোচনা কর! যাইবে, ততই বুঝিব যে আমাদের 

মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সন্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ধধাংশই মন্ুস্তের সকল বৃত্তিগুলিরই 
অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহাঁয়। তাই যুগপরম্পরায় মনুস্তজাতির 

০ 



মোটের, উপর. উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উঃ অবনতি সই): রই এই উন্নতির রি 

কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, ' ' 

তিনি জানেন না যে তাহার বিজ্ঞানও এই ধর্টের এক অংশ, তিনিও এক জন ধর্দের 
আচার্য্য । তিনি যখন “[/৪ঘ”র মহিম! কীর্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, ছুই 
জন একই কথা বলি। ছুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিম! কীর্তন করি। মনুত্য মধ্যে রর 

লইয়া এ এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি টিসি পারি না। | 

সপ্তম অধ্যায়।_সামগ্তীস্ত ও সুখ। 
গুরু । এক্ষণে নিকৃষ্ট কাধ্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়। দিয়া যাহাকে উৎকৃষ্ট তি 

বল, সে সকলের কথা৷ বলি শুন। 

শিশ্ক। আপনি বলিয়াছেন, কতকগ্চলি কার্ধ্যকারিনী বৃত্তি, যথ! ভক্ত্যাদি, অধিক 

সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সব্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামপ্রস্ত। আর 
কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সন্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির অধিক 

সম্প্রসারণে সামঞ্জন্তের ধ্ংস। কতকগ্চলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামপ্রস্ত, কতকগুলির 

সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামগ্রস্ত, এমন ঘটে কেন, তাহ। বুঝান নাই ।. আপনি বলিয়াছেন 

যে, কামাদির অধিক ক্ফুরণে, অগ্ান্ত বৃত্তি, যথা ভক্তি গ্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম স্ফুত্তি হয় 
না, এই জন্য অসামগ্তস্ত ঘটে। কিন্তু ভক্তি গ্রীতি দয়াদির অধিক স্ফুরণেও কাম ক্রোধাদির 
উত্তম ক্ষুত্তি হয় না; ইহাতে অসামগ্তস্য ঘটে না কেন? 

গুরু । যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহ! পশুদিগেরও আছে এবং 

আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার অন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ইহাতে 

সহজেই বুঝা যাঁয় সেগুলি স্বত:স্কুর্ত-_অনুশীলনসাপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অনুশীলন 
করিয়। ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অঞ্জন করিতে হয় না। 

দেখিও, ব্বতঃস্ফুর্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে তাহ! সহজ। 
সকল বৃত্তিই সহজ । কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতংস্ফুর্ত নহে । যাহা! স্বত্ঃস্র্ত তাহা৷ অন্য বৃত্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না। 

শিষ্কা। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফুর্ত নহে, তাহাই বা! অন্য বৃত্তির 

অন্থুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন? 
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খুরু। আনীগন জন্য ভিনটি, সামগ্রী প্রয়োজনীয় । ৰঃ ) সময়, (২) শক্তি | 
রে, ) যাহ! লইয়া বৃত্তির অনুশীলন করিব-__ অনুশীলনের উপাদান । এখন, 
আমাদিগের সময় ও শৃক্তি উভয় সন্কীর্ণ। মনুয্যজীবন কয়েক বংসর মাত্র পরিমিত। 

জীবিকানির্ধ্বাহের কাধ্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছু- 

মাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে ন!। 
অপব্যয় ন৷ হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি জন্ুশীলনসাপেক্ষ নে, 
অর্থাৎ ম্বতঃক্ুর্ত তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলনসাপেক্ষ তাহার 
অনুশীলনে, সকল সময়টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃ্কুর্ত বৃত্তির অনাবশ্যক 

অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাঁবে অন্ত বৃত্তিুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। 
কাজেই সে সকলের খর্বধতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সন্বদ্ধেও এ কথা৷ খাটে । 

» আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুকু আছে, তাহাঁও পরিমিত। জীবিকানির্ববধাহের 
পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহ! স্বতংক্ষুর্ত বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ 

পাশব বৃত্তির সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, ব্বতংস্কর্ত পাশব বৃত্তির 

অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী । 

যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থ।কিতে পায় না । বিলাসিনীমগ্ডলমধ্যবর্থীর হৃদয়ে 
ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব । আর 
শেষ কথা এই যে, পাশব বৃত্তিগুলি শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষ- 

পরম্পরাগত স্কৃত্তিজন্যই হউক, বা জীবরক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী 
যে, অন্বশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। 
এইটি বিশেষ কথা । 

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত নহে তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও 

জীবিকানির্ববাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির আবশ্তকীয় ক্ষুত্তির কোন 

বিশ্ব হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতংক্র্ত। কিন্ত উপাদানবিরোধহেতু, তাহাদের দমন 
হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহ! দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন । 

শিষ্য । কিন্তু যোগীর! অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা-_কিম্ব। উপায়ান্তরের দ্বারা, 

পাশব বৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয় ? 

গুরু । চেষ্টা করিলে যে কামাঁদির উচ্ছেদ কর! যায় না, এমত নহে । কিন্তু সে 

ব্যবস্থা অনুশীলন ধন্ের নহে, সন্গ্যাস ধর্্ের । জন্যাসকে আমি ধন্ম বলি না---অস্তত 
দি 
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শিশ্। আক ॥ তবে আপনার সামপ্রস্ত তত্বের স্থুল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম 
রর রি স্বতংস্ষুর্ত তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি ব্বভংস্ুর্ড নহে, তাহা বাড়িতে দিতে 
. পারি। কিন্ত ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (0390108) কি স্বতঃ রত নহে? 

প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহ! আমি জানি। কিন্ত কোন বিশেষ মানসিক 
বৃত্তি স্বতঃক্ষুত্তিমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা 
ভাল। 

গুরু । ইহা যথার্থ । 

শিষ্য । ইহ যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই 

বৃত্তিকে ,বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়! নির্বাচন করিব? কোন্ কষ্টি- 
পাতরে ঘসিয়! ঠিক করিব যে, এইটি সোন। এইটি পিতল। 

গুরু । আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, আর মন্ুষ্যত্বেই স্থখ । অতএব 

সুখই সেই কষ্টিপাতর। 
শিশ্ । বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই সুখ ? 

গুরু । তাহা বলিতে পাঁর না। কেন না, সুখ কি তাহ! বুঝাইয়াছি। আমাদের 
সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফুর্তি, সামগ্তস্ত এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ । 

শিষ্য । সে কথাটা! এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফুত্তি 
ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ ? ন' প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ক্ষুত্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ ? 

গুরু । সমবায়ই সুখ । ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফুন্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র। 

শিষ্য । তবে কণ্টিপাতর কোন্ট। ? সমবায় না অংশ ? 
গুরু । সমবায়ই কষ্টিপাতর | 

শিষ্য। এ ত বুবিতে পারিতেছি না। মনে করুন আমি ছবি আকিতে পারি। 
কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের পরিমার্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তিগুলির 
সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কিনা। আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন 

“সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফুত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বিদ্বু হইবে কি 
না, এ কথ। বুঝিয়া তবে চিত্রবিদ্তার অনুশীলন কর” অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে 
আমাকে গণন1 করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর 
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স্থান, চক্ষের ই, অবশের আতি_-আমার বরে তি, খনি শি দানে দ দয়া, পা 

অন্ুরাগ-__অআমার অপত্যে স্সেহ, শক্রতে ক্রোধ,__-আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃত. 

ূ টা কাব্যের কল্পনা, লাহিত্োর সমালোচনা-_কোন দিকে রা কোন বিষ য় কি 
ইহা কি সাধ্য ?. | 
গুরু । কঠিন বটে কি নিশ্চিত জানিও | র্মাচরণ ছেলেখেলা নহে। ধন্মাচরণ রে 

_ ছুরহ ব্যাপার । প্রকৃত ধান্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার কারণই তাই। 
সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াসলভ্য । সাধনা ডি ছুরহ | হছুরূহ, রা 
অসাধ্য নহে। 

শিষ্য । কিন্ত ধন্ম ত সর্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত। 

গুরু । ধর্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, তন হয়, তুমি যাহাকে 
"সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়ী গড়িতাম । ফরমায়েস মত জিনিস গড়িয়া 

দিতাঁম। কিন্ত ধশ্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধন্ম এশিক নিয়মাধীন। যিনি 

ধর্মের প্রণেতা তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে । তবে 
ধশ্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বল] উচিত নহে । চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বার! 

সকলেই ধা্মিক হইতে পারে । আমার বিশ্বাস যে এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধান্মিক 

হইবে । যত দিন তাহ ন1 হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক । আদর্শ 

সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত রর | 

শিষ্য। আমি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবঞ দুষ্প্রাপ্য 

সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ ? 

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, স্থখের উপায় ধর্ম নহে, সখের উপায় অধর্্ম। 

শিষ্য । ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? ইহাও বৃত্তির স্কুরণ ও চরিতার্থত1 বটে । 

আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব করিয়া, কেন দয়! দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি 
তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্রিয়াদির 
অধিক অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা_কিস্তু তছুত্তরে আমি যদি বলি যে 

ধ্বংস হউক, আমি ইন্দ্রিয়স্থখে বঞ্চিত হই কেন? 
গুরু । তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিছ্িন্ধ্য হইতে পথ ভুলিয়া আগিয়াছ। 

যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয়পরিতৃত্তি সুখ? ভাল, তাই 
চু 
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হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইজি পরিতৃপ্ত গরিনে  লােডি দিতেছি. আমি ৭ খত 
লিখিয়া দিতেছি: যে, এই ঈন্দ্রিয়-পরিত্প্রিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে নাঃ কেহ নিন্দা 

করিবে না যদি কেহ করে আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া ৫ 

দিতে হইবে। তুমি লিখিয়! দিবে যে, “আর ইহাতে সুখ নাই” বলিয়া তুমি ইন্জিয় 
পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাঁপ, আয়ুক্ষয়, পশ্ুত্বে অধঃপতন 

| প্রভৃতি কোনরূপ ওন্রর আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন রাজি 

আছ? চে এ 

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্ত এমন লোক কি সর্বদা দেখা 

যায় না, যাহার! যাবজ্জীবন ইন্ড্রিয-পরিতৃপ্থিই সার করে! অনেক লোকই ত এইরূপ? 

গুরু । আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক । কিন্ত ভিতরের খবর রাখি 

না। ভিতরের খবর এই--যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইজ্জ্িয়- 
পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে 

ইন্ডিয়পরায়ণতার ছুঃখটা। বুঝ। যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই । তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা 
এত প্রবল। অনুশীলনের দোঁষে, হদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে, দাহ নিবারণের জন্য তার। জল 

খুঁজিযু। বেড়ীয় ; জানে না যে অগ্নিদদ্ধের ওধধ জল নয়। 

শিষ্য । কিন্তু এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাঁধে অনুক্ষণ ইন্দ্রিয়বিশেষ 

চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই । মগ্প ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল 

আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা! পর্ধ্যস্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় কাস । কই, তাহার? 

ত মদ ছাড়ে নাঁ-ছাড়িতে চায় না। 

গুরু । একে একে বাপু । আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ । ছাঁড়ে না, তাহার 

কারণ আছে। ছাঁড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না! এটি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির 

লালসা মাত্র নহে-__এ একটি গীড়া । ডাক্তারের! ইহাকে 70178077808 বলেন । ইহার 
ওধধ আছে-_চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাঁড়িতে পারে না। সেটা 
চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা! নিষ্ষল হইলে রোগের যে অবশ্থান্তাবী পরিণাম, তাহা 

ঘটে ৮_মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই | “ছাড়িতে 

চায় না”_-এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, 

তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মগ্যের হাত হুইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে 
- অত্যন্ত কাতর নহ্থে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে “মদ 



.. ছা কেন হাক । অ্থপানের আকাঙ্ক্ষা | আজিও শিব সা ক বলবা: 

আঁছে। কি: যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে পৃথিবীতে যত ছুঃখ আছে, 
মন্তপানের অপেক্ষা বড় ছুখ বুঝি আর নাই। এ সকল কথা মন্ধপ সম্বন্ধেই যে খাটে, 

_. এমত নহে। সর্বপ্রকার ইন্দ্রির়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অচ্চিত অনুশীলনের 
ফলও একটি রোগ । তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ 
একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, 
তাহাকে হাসপাতালে লইয়া! গিয়া তাহার হ'ত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে... 
ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ জন্য লাইকরলিটি দিয়! তাহার অঙ্গের স্থানে 
স্থানে ঘা করিয়! দিতে হইয়াছিল । গঁদরিকের কথা সকলেই জানে । আমার নিকট এক 
জন ওঁদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ওঁদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি 
জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে ছুম্পচনীয় দ্রব্য আহার 
সা তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। সেজন্য লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্ত 
কোন মতেই কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হইলেন। বাপুহে ! এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ? 

শিশ্ত। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক 
যে সুখ তাহা সুখ নহে। 

গুরু । কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, 
কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্ত 
সে সুখ কি স্ুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ । 

শিষ্য । যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী হঃখ, তাহা সুখ নহে, ছুঃখের 
প্রথমাবস্থা মাত্র । এখন বুঝিয়াছি কি? 

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্ত এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী 
ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে__ 
(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে-_ 

শিষ্যু। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন কোন ইন্জ্িয়াসক্ত ব্যক্তি পাঁচ বংসর 
ধরিয়। ইন্দড্রিয-সখভোগ করিতেছে । কথাটা নিতাস্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক ? 

গর । প্রথমত, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর যুনুর্ত মাত্র। তুমি পরকাল 
মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বংসর কতক্ষণ ? কিন্তু আমি 

্ € 



পরকালের ভয় দেখাইয়া, কাহাকেও বাগদিক করিতে গাহি না। কেন নাও অনেক কলোক | 

পরকাল মানে না_ সুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না, মনে করে ছেলেদের জুজুর 

ভয়ের মত মানুষকে শাস্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজি কালি অনেক 

লোক পরকাঁলের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের ছুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, | 

তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ধত্র বলবান্ হয় না। “আজিকার দ্রিনে” 
_ বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম বড় বলবান্ই ছিল বটে। এক সময়ে, 
ইউরোপেও বড় বলবান্ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী । সেই রক্ত- 
মাংস-পুিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচ্লোডর-টর্পাঁড়ো প্রভৃতিতে শোভিতা 
রাক্ষলী,এক হাতে শিল্পীর কল চালাইভেছে, আর এক হাতে কাঁটা ধরিয়া, যাহ) প্রাচীন, 

যাহ! পবিজ্র, যাহা সহত্র সহস্র বসরের যত্বের ধন, তাঁহ। ঝাঁটাইয়। ফেলিয়া দিতেছে । সেই 

পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কাল! মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, তোমার 

মত সহত্র 'সহত্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। 

তাই আমি এই ধন্মব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি । তাহার কারণ এই যে, 

যাহ! তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়। আমি ধর্মের মন্দির 

গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধন্ম ভিত্তিশুন্য হইল 
না। কেন না, ইহলোকের সুখ কেবল ধর্্মমূলক, ইহকালের ছুঃংখও 'কেবল অধন্মমূলক। 
এখন, ইহকালের ছুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের মুখ সকলেই কামনা! করে । এজন্য 
ইহকালের সুখ ছুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই ছুই কারণে, অর্থাৎ 

ইহকাল সব্ববাদিসন্মত, এবং পরকাল সর্ধবাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের 

উপরই ধশ্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি । কিন্তু “স্থায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, 

তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনস্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল 
পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর 

আছে। 

শিষ্য । দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একট। কথার মীমাংসা করুন। মনে 

করুন, বিচীরার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি 
তাই সুখ? ইহকালে যাহা ছুঃখ, পরকালেও কি তাই ছুঃখ? আপনি বলিতেছেন, 

ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ--এক জাতীয় স্বখ কি উভয়কালব্যাগী হইতে 
পারে? 



্ 

সপ্তম অধ্যায় । সামন্ত ও. ্খ। | ক রি ৯ 

টি গুরু। অন্ত প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ ্ 
কথার উত্তর জন্য ছুই প্রকার বিচার আবশ্যক । যে জন্মাস্তর মানে তাহার পক্ষে এক সা ঠা 

বসাবে ধরার তাহার পক্ষে আর এক প্রকার । তুমি কিজতবাস্তর মান 
শিশ্ক ) 

গুরু। ঠা আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মাস্তর মানিলে না, 
তখন ছুইটি কথ স্বীকার করিলে ৮ প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী 
বুত্তিনিচয়জনিত যে সকল সুখ ছ্ুঃখ তাহ! পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত 

যাহা! তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত 
যে সকল সুখ হুঃখ তাহা পরকালেও থাঁকিবে। পরকালে এইরূপ স্থখের আধিক্যকে স্বর্গ 

বল! যাইতে পারে, এইরূপ ছুঃখের আধিক্যকে নরক বল! যাইতে পারে । | 

শিষ্য । কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধন্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান 

হওয়াই উচিত। ভজ্জশ্য অন্যান্য ধর্্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে । আপনি 
পরকাল মাঁনিয়াও ফে উহ1 ধর্্মব্যাখ্যায় বঞ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্য! 

অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচন1। করি। 

গুরু । অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ 
হউক বা না হউক কিন্তু ভ্রীস্ত নহে। কেন না স্থখের উপায় যদি ধর্শ হইল, আর 
ইহকালের যে সুখ, পরকাঁলেও যদি সেই সুখই স্ুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম, 

পরকালেরও সেই ধর্ম । পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে 
ধান্মিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। ধর্ম ইহকাঁলেও শুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ । তুমি 

পরকাল মান আর না মান--ধর্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, 
পরকালেও সুখী হইবে । 

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন--কিছু প্রমাণ আছে বলিয়। মানেন, না, 

কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই মানেন? 

গুরু | যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে 

বলিয়াই পরকাল মানি। 
শিষ্য । যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে 

আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ 
হি ই না কেন? 



_ শুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্থল । 
প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের স্ুুমীমাংস! হয় না, বা হয় নাই: 
তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার বশত বিবাদ মিটে না । বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ 
করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই | প্রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে, 

আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্্মাত্বা হও। ইহাই 
যথেষ্ট । আমরা! এই ধর্ম্ব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে 

যাহাকে সমুদয় চিত্ববৃত্তির সর্ধাঙ্গীণ স্ফুত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা 

_ চিত্তগুদ্ধি।ঞ তুমি পরকাল যদি নাও মান তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিভ্রাত্বা হইলে নিশ্চয়ই 
তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন 
পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মাঁনা না মানাতে 

বড় আসিয়। গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধন্ম তাহাদের পক্ষে সহজ 

হইল; যে ধর্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ্থ করিত, তাহারা এখন সেই 
ধর্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে । আর যাহারা পরকালে 
বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বীস 
দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামন। করি। 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন যে ইহকাল-পরকালব্যাপী ফে সুখ, তাহাই সুখ । 

একজাতীয় স্থখ উভয় কালব্যাপী হইতে পারে । যে জন্মাস্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই 
তত্ব যে কারণে গ্রাহা, তাহ] বুঝাইলেন। যে জন্মাস্তর মানে, তাহার পক্ষে কি? 

গুরু। আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের পূর্ণ- 
মাত্রায় আর পুনর্জন্ম হইবে না। ভক্কিতত্ব খন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে। 

শিষ্য । কিন্তু অনুশীলনের পূর্ণমীত্র! ত সচরাচর কাহার কপালে ঘট। সম্ভব নহে। 

যাহাদদের অনুশীলনের সম্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জন্ম ঘটিবে। এই জন্মের 
অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে? 

গুরু। জন্মাস্তরবাদের স্থূল মন্মই এই যে এ জন্মের কম্মফল পরজন্মে পাঁওয়৷ যাঁয়। 

সমস্ত কর্মের সমবায় অনুশীলন । অতএব এ জন্মের অন্ুশীলনের যে শুভফল তাহা 

অন্ুুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জনকে 
বলিয়াছেন। 

শিপ পপ পাপ ০০০ সপ পপ 

* সকল কথ। ক্রমে পরিশ্ফুট হইবে। 
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“তত সে পৌর ইত্যাদি। নি 
3 স্ীতা | ৪৩।৬। এ 

লিক | এক্ষণে আমরা সুল কথ৷ মা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা 
হইডেছিল, স্থায়ী স্থুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও 
পরকালে চিরস্থায়ী যে স্ুুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ । ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। 

দ্বিতীয় উত্তর কি? | 
_ খুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য | ইহজীবনই যদি 

সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অস্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অস্তকাল পধ্যস্ত 
থাকিবে, তাহাই স্থায়ী স্ুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহ। চিরকাল থাকে 

তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়। কেহ কেহ ইক্দ্রিয়সুখে 

নিমগ্ন থাকে । কিন্ত পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে । যে পাঁচ সাত দশ বৎসর 

ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। 

তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য, তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে । 

(১) অতিভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ-_অতিতৃপ্তি; কিম্বা (২) ইন্দ্রিয়াসক্তিজনিত অবশ্যস্তাবী 

রোগ ব! অসামর্থ্য ; অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই 
আছে। 

শিষ্য । আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল! যায়, সেগুলির অনুশীলনে: 

যে সুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী ? | 

গুরু। তদ্ধিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বার! বুঝাইব। 
মনে কর, দয়া বৃত্তির কথা হইতেছে । পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা । এ 
বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অন্বশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ 

বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না । কিন্তু ইহা! যে অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে 

দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে, এমন তীব্র সুখ আছে যে, নিকৃষ্ট 

শ্রেণীর এন্ট্িয়িকেরা সর্ধবলোকন্ুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে 
পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার স্ুখজনকত। বাড়িবে। নিকৃষ্ট 

বৃত্তির ন্যায়, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য 

বা দৌর্ধল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে । ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে 
কোন ব্যাঘাত নাই। ওঁদরিক দিবসে ছুই বার, তিন বার, না হয় চারি বার আহার করিতে 

০ 



পারে। অন্যান্ত এন্দ্িয়কের ভোগেরও সেইরূপ সীমা! আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ড 
দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকীল পর্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক 
মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্জিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়! গিয়াছেন। 

আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধান্মিক 4 
(00018090) কেমন সুখে মরে 1” রি 

তার পর, পরকালের কথা বলি। যদি জন্মাস্তর না মানিয়। পরকাল স্বীকার করা 

যায়, তবে ইহ! বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং 
এ দয়া বৃত্তিটিও থাকিবে । আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক 
প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন ন। হঠাৎ অবস্থাস্তরের উপযুক্ত কোন 

কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও স্ুুখপ্রদ অবস্থায় লইয়। 

যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে স্থখপ্রদ হইবে । সেখানে আমি ইহা অন্ুশীলিত 
ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব। 

শিষ্য। এ সকল সুখ-ম্বগপ মাত্রব__অতি অশ্রদ্ধের কথা । দয়ার অনুশীলন ও 
চরিতার্থত। কম্মীধীন। পরোপকার কণ্মমাত্র। আমার কর্মেন্দ্রিযগুলি, আমি শরীরের সে 

এখানে রাখিয়! গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কণ্ম করিব? 

খুরু। কথাটা কিছু নিব্রোধের মৃত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য 
_ শরীরবন্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম কর্শে ্ দিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বন্ধ নহে, তাহার 
কর্ম ঘে কর্দেক্রিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই । ইহা যু্তিসক্ষত | 
_ নহে। | 

শিল্ত। ইহাই ৪ । অন্যথা-সিদ্ধি-শৃহ্যস্ত নিয়তপূর্বববন্তিতা কারণত্বং। কর্ম 
অস্যথা-সিদ্ধি-শুন্য। কোথাও আমর! দেখি নাই যে কর্মেক্র্িয়শূ্ঠা যে, সে কর্ম করিয়াছে। 

গুরু । ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার 
ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধশ্মকে বিষুক্ত করিয়া, বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, 
কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্নকে বিষুক্ত করিয়া! বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর 
সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে. 
বিচার ফুরাইল। কিন্ত ভরসা করি; তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও : 
স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্েন্দরিয়শুশ্য নিরাকারের ০৪ স্বীকার করিলে। 
কেন না, ইশ্বর সর্ব্বকর্তা, সর্ববসরষ্টা । 
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পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও তব রী ইন্রিয়ের প্রয়োজন 

না হওয়াই সম্ভব। 

শিষ্য । হইলে হইতে পারে। কিন্ত এ সকল আন্দাজি কথা। পাতি কথার 

প্রয়োজন নাই। এ | 
গুরু! আন্দাজি কথা ইহ1 আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে 

তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া 
, আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্ত এ সকল আন্দাজি কথার একটু মুল্য 
 আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি [গম 04 00970612016 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার 

' ক্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি 

এমন পথ দেখিতেছি না । এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনৌযোগ করিবে । হিন্দ 
: খুষ্টীয়, বা ইস্লামী যে ্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ । 

শিষ্য । যদি পরকাল মাঁনিতে পারি তবে এটুকুণ্ড না হয় মানিয়া লইব। যদ্দি 
হাতীট। গিলিতে পারি, তবে হাতীর কাঁণের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় 

 বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাস! করি, এ পরকালের শাসনবর্তৃত্ কই ? 

গুরু। যাহারা স্বর্গের দণ্ডধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্তা গড়িয়াছে [ 

আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মস্তজীবনের সমালোচনা করিয়া, ধরে যে স্থল 
মর্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথ। বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। .. 

_ যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাঁড়িল, সেই দিনই একটা! মহামহোপাধ্যায় 
_ পপ্ডতিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত 
_ হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন 
| য়া মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা 

নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে 

 সন্থুত্তিগুলি মাজ্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া! যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের 
কল্পনাতীত কষুত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। 
আর ষে সদ্্ত্তিগুলির অনুশীলন অভাবে অপক্াবস্থায় পরলোকে লইয়া ষাইবে, তাহার 
পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা! লাই। আর যে কেবল অসদ্থত্বিগুলি স্ুরিত করিয়া 
পরলোকে যাইবে, তাহার অনস্ত ছুঃখ। জন্মাস্তর যদি না মানা যায়, তবে এইরপ দ্বর্গ 

নরক মানা যায়। কৃমি-কীট-সন্কুল অবর্ণনীয় হুদরূপ নরক বা অপ্পরোকষ্ঠ-নিনাদ-মধুরিত, 
০ 



রা রবী মেনকা সা বতসনাহুলি নন্দন-কানন- ু হ্থম- স্ববাস সমু্লাসিত বর্গ মানি না . 

রর (৮৭ মানি, ছিল. ্ারানিালা : জাদি। না আমার শিশকদিগেরও মা | নে রা 

2 শিক) 1 "আমায় মত শিল্ের ্ানিধার হে কেক দিবি রর ৷ সুতি প পর কালের 
ৃ পু খা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লয় খের যে ব্যখ্যা ণ করিতেছিলেন, আহার সুত্র গু হি ও 

5, শুরু। বোধ হয় এতক্ষণে চি শাফি: যে (পরকাল বাদ দি কথা বা 

কোন কোন সুখকে স্থায়ী কোন কোন সুখের সথাযিদ্বাতাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা আইতে রা 

পারে। | রি 
শিশ্ত। বোধ হয় বধাঠা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা ব্ শুনিয়া নিলা ম 

কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া! আসিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ লাভও করিলাম। 

সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক ? 

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিত্েছি, তাহা ক্ষণিক 

বটে, কিন্ত চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহ] স্থায়ী সুখ । সেই স্থায়ী 
সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, এ আনন্দটুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে 

হইবে । সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে । এখন বলিয়াছি 

যে, কতকগুলি বৃত্তির অন্ুশীলনজনিত যে সুখ, তাহ। অস্থায়ী । শেষোক্ত স্ুখও আবার 

দ্বিবিধ ; (১) যাহার পরিণামে ছঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে ছুঃখশূন্ত | 

ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পুর্বেব যাহ৷ বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্য বুঝিয়াছ যে, 
এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে ছুঃখশৃন্ত স্থখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে 
যে সুখ, তাহারই পরিণাম ছুঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ। 

(১) স্থায়ী । 

(২) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে ছুঃখশৃন্তা। 
(৩) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। 

শেষোক্ত স্ুখকে সখ বলা অবিধেয়,_উহা। ছুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, 
(১) হয় যাহ। স্থায়ী (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে ছুঃখশৃন্ত । আমি যখন 
বলিয়াছি যে, স্থখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থে ই সুখ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই 
ব্যবহারই এই শবোর যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহ। বস্তুত ছুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভাস্ত 



রব ধন | তোমার, | জিজ্ঞাস 
বাড়িতে দিতে পারি, আর .এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না) : 

: বা পশবৃতবদিগের মতাঁবলবী হইয়া দুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে দা ।. যে জলে হ 
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প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, প্এই বৃত্তিকে 
ব্বাচন করিব কোন কণ্টিপাতরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি শিতল নি 

উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে 
দেওয়াই কর্তব্য--যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ তাহা ৃ 

বাড়িতে দেওয়া অকর্তবা, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। 
যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহ1 অবিধেয় নহে--কেন না তাহাতে পরিণামে 
ছুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য স্থখ ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, 
ছুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব স্ুখই সেই কষ্টিপাতর | হি 

অম অধ্যায়।__শারীরিকী রৃত্তি। 
শি্ত। যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, অনুশীলন কি। আর. 

বুঝিয়াছি সুখ কি। বুঝিয়াছি অনুশীলনের উদ্দেশ্ঠ সেই স্থবখ; এবং সামপ্জস্ত তাহার 
সীমা । কিন্তু বৃত্তিগুলির অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। 
কোন্ ব্বত্তির কি প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন 
নাই কি? | | .. 

গুরু । ইহা শিক্ষাতত্ব। শিক্ষাতত্ব ধন্মতত্বর অন্তর্গত । আমাদের এই কথাবার্তার 
প্রধান উদ্দেশ্ত তাহ! নহে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে ধশ্ম কি তাহা বুঝি। তজ্জন্ 
যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমি বলিব। | 

বৃত্তি চতুধ্বিধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরপ্তিণী। আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা বলিব__কেন না, উহাই সর্বাগ্রে স্ষুরিত 
হইতে থাকে । এ সকলের কুত্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে স্থখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে 
হইবে না। কিন্তু ধর্দ্টের সঙ্গে এ সকলের কোন সন্বন্ধ আছে, এ কথ। কেহ বিশ্বাস করে না। 

| ঙ 
| ৫ 



ধর্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিৰে যে, শারীরিহ 

| শ্রু। কোন ০ কোন ন ইউরোপীয় আলবানী বৃত্তির অনুখীলনকে রম হা, ্স্থারীয় 
4: বা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্ত তাহারা এমন রুথা বলেন গা জে গানটি নট 
২. বৃত্তির অনু সাহার ওল শর ১ ১ বি 
এলি আখি কেন বলেন 7) ২:35 ০৬৯3383২১ 

1... ক্রু. যদি ঘকল বৃত্তির ১৩ মন্থস্তের প্র হম, ক্তবে ও 1রীয়িকীকুড়ির 

মনূুশীলম অবস্তা বর্ন. কি সেকাল ইন ছাড়িয়া দাও! লোকে মরার: মাছ | 

| বৃত্তির অন্থশীলন প্রয়োজনীয় । যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাঁপকে ধন বল; দি দয়া রি | 
দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম বল; যদি কেবল, দেবতার উপাসন। বা ঈশ্বরোপাসনাকে রর পা 
বল; না! হয় খৃষ্টধন্্র, বৌদ্ধধর্ম, ইস্লামধর্প্দকে ধর্ম বল, সকল ধর্মের, জন্তই শীরীরিকী 
বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয় । ইহা কোন ধর্টেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল 
ধর্মের বিদ্বনাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন । এই কথাটা! কখনও কোন ধর্মবেত্তা স্পষ্ট 
করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথ। বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। 

শিষ্ষা। ধর্মের বিদ্ব বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার 
বিনাশ, ইহা বুঝাইয়! দিন। | 

গুরু। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্মের বিদ্ব। যে গৌড় হিন্দু রোগে পড়িয়া 
আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রতনিয়ম, তীর্থদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গোড়া হিন্দু নয়, 
কিন্ত পরোপকার প্রভৃতি সদষ্ঠানকে ধর্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিদ্ব। 
রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্ধয করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্ম্বের জন্ম 
এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্পের বিশ্ব! 
কেন না রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; অস্ততঃ একাগ্রতা! থাকে না; কেন না 

চিন্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে । রোগ কমার ও | 
কন্মের বিদ্ব, যোগীর যোগের বিশ্ব, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিদ্ব । রোগ ধর্টের পরম বিক্ব 1 

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অইনরিদের 
চা প্রধানতং রোগের কারণ। 

চলি না লে পল রা পপ পপ ৯০৪১০ ৩ শম্পা পপ তপটীশিক পিপিপি পপপীশিপাশী পলিপ এ নাশ প ৮০৭৮-৫-০৯০১৪০০৭৪০১০৪৪৪০৭ 

৩০১০ 90৩০০৫ বলেন | গ চিহিত ক্রোড়পত্র দেখ। 



রঃ দিক কি পান ় না /- টিসি 

খুরু। ন তা হয় না। সমস্ত বির € যথাযধ নিল ন পরস্পরৈর' রিনি রি রা 

সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত; নহে) ৯ 
কাধ্যকারিনী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন্ কার্ধ্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্ বৃত্তির 

কিসে অস্থশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে 
হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না । কিন্তু সে কথা এখন থাক। 
7 শিষ্ক । এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, 

তবে কোন্গচলির অনুশীলন আগে আরস্ত করিব? 

গুরু । সকলগুলিরই যথাসাধ্য টিটি এককালেই আরস্ত পার হইবে ; 
অর্থাৎ শৈশবে। 

শিষ্ত । আশ্ধ্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন বৃত্তির 

অনুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত 

হইব? | 

গুরু । এইজন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্তক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই 
মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, 
চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন । এই জঙ্য হিন্দুধর্পে গুরুর এত মান। 
আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না।. ভক্তিবৃত্তির 

অনুশীলনের কথা যখন বলির তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা সিরভেহিত 

তাহা বলি। 

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তি টিবি 

দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্দের দ্বিতীয় বিদ্বের কথা পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি 
শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জনী প্রভৃতি বৃত্বির সম্যক অনুশীলনের জন্ | 
শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক অন্থুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে শারীরিক 



শক্তি সকল দি পুন না ছাকিগে রসি সকল গিট রা সিডি ্ 

স্বাস্থ্যের জন্ত শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোলীয় বিজ্ঞানবিদ পজিজা শরীর ও 

মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি 

_ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক 

্ুষ্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক 
অধঃগতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে ; কাজে কাজেই ধর্মেরও 
অধোগতি ঘটে । | ৃ 

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা তৃতীয় বিদ্ব আরও গুরুতর যাহার 

শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে 

আত্মরক্ষায়ু অক্ষম, তাহার নিব্বিদ্বে ধর্্মীচরণ কোথায়? সকলেরই শক্র আছে। দন্থ্য 

আছে। ইহার সর্ধদ] ধশ্মাচরণের বিদ্ব করে। তন্ঠিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শক্রদমন 

করিতে না পাঁরে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন 

অলজ্ঘনীয় যে পরম ধাম্মিকও এমন অবস্থায় অধন্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
মহাভারতকার, “অশ্বথখামা হত ইতি গজঃ” ইতি উপন্থাসে ইহার্ উত্তম উদাহরণ কল্পন 
করিয়াছেন। বলে দ্রোণাচাধ্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়! যুধিষ্টিরের স্তায় পরম 
ধাল্মিকও মিথ্য। প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

শিষ্য । প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার 

সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি গাগা সকলের সক্ষম হওয়। 
তাদৃশ প্রয়োজনীয় ? 

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কাধ্যতঃ তাহা 

ঘটে না। রাজা! সকলকে রক্ষা! করিয়। উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি 
ডাকাতি, দাঙ্গা মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিসের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে 

পারিবে যে, যাহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার 
ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষীর কথা তুলিয়া! কেবল 

আপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্তব্য। 
যখন তোমাকে গ্রীত্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে আত্মরক্ষা যেমন 
আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্ত্ীপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও 



আস অধ্যায়। নি কী রি রর নট ও 

তাদশ আমাদের শিনিলি রর । যে ইহা করে না, সে পরম সািক। রা অতএব যাৰ ৃ ৃ 

_ তছপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধান্মিক। 

(8) আত্মরক্ষা, ব৷ স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ বষবের কথা 
উঠিতেছে। এই তত্ব অত্যন্ত গুরুতর 3 ধর্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই 

ধর্মের জছ্ঘ, প্রাণ পধ্যস্ত, প্রাণ কি, সর্ধবস্ুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন । টির স্বদেশরক্ষার 

কথা বলিতেছি । 

দি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্্ম। সমাজস্থ এক এক 

ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্কির সর্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ. করে, এক এক সমাজ বা 
দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধন্মের 

শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাঁড়িয়। খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন 

নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, মে তার কাড়িয়। খায়। তেমনি, বিবিধ 

সমাজের উপর কেহ এক জন রাঁজ। ন1 থাকাতে, যে সমাজ বলবান্, সে ছুর্ধল সমাজের 

কাঁড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথ! বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি । 

আজ ফ্রান্স জন্মীনির কাড়িয়া। খাইতেছে, কাল জন্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; 

আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রূস তুর্কের কাড়িয়া খায়। আজ 11090191 

[00019 কাল পোলগু, পরশু বুল্গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টক্কুইন। এই সকল লয়! 
ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াছুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন 

হাটের কুকুরের! যে যাঁর পায় সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি 
পরের পাইলেই কাঁড়িয়৷ খায়। দুর্বল সমীজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় 

সর্ধদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও 

স্বজনরক্ষা যদি ধণ্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধন্ম। বরং আরও গুরুতর ধশ্ম, কেন না এস্থলে 

আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা । 

সামাজিক কতকঞ্চলি অবস্থা ধর্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী । 

কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্থির অন্ুকূল। আবার কোন কোন 

সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল । অধিকাংশ সময়ে 

এই প্রতিকূলতা রাজ! বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টান্টদিগকে 
রাজ! পুড়াইয়া মারিতেন, দেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ ; গুরজজেবের হিন্দুধর্মের 
বিদ্বেষ আর একটি উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা! ধর্শোর অনুকূল, তাহাকে ন্বাধীনতা৷ 

জী 



0৩ কপির 

বলা যায়। নীলা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিট শবে জবা । 
ইহার এমন তাৎপর্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে 

_. স্বাধীনন্ার শক্ত; বিদেশী রাজ! অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ 
জয়া বাইতে পারে। ইহা ধর্টোক্মতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আদমাক্া, রা 

_. ক্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অস্থুশীলন তাহা সকলেরই ক ছি 
টা শিক্ত। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই? শু বি রঃ ঃ 

..-সুরু। তাহার অর্থ এমন নহে £ যে বে রগ রি ই 

দু থকে বনলারী হইছে: হয়, হলে সেনাসত্যা এত জল হয হে বং বং 
_ বাঙ্গ্য সে সকল ক্ষুত্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রা টা? 
এই জম্ম যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহত রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ নিক কাজ বলিয়া 

নির্দিষ্ট থাকে ।: প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়। এবং মাঁধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতের! ৫ 
ইহার উদ্াহয়ণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক 
বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষ। থাকে না। ভারতবর্ষের রা'জপুতের৷ পরাভূত হইবামাত্র, 
ভারতবর্ধ মুসলমানের অধিকারভূক্ত হইল । কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অস্ত জাতি 
সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে ছুর্দীশা হইত না। ১৭৯৩ সালে 
ক্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল । 
হি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় ছুর্দিশ! হইত। 

 শিঙ্ক। কি প্রকার শারীরিক অন্থুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে? 1 
গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্ত 

উনবিংশ শতাব্দীতে শীরীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার 
দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জঙ্য ব্যায়াম চাই। 
এদেশে, ডন, কুস্তী, মুগুর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা 
শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা! বুঝিতে সা না। আমাদের 
বর্তমান বুদ্ধিবিপর্যায়ের ইহা! একটি উদাহরণ । 

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অস্রশিক্ষা । সকলেরই সর্বাবিধ অন্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হা 
উচিত। | 

শিষ্য । কিন্ত এখনকার ইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ। 



গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাদীর রাত প্রজ আমরা: 

ঝোজ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্ত কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা. প্রয়োজনীয় এমন বিবেটনা..  স্করিও না। যে সীতার না জানে সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু।! যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও. পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিক্রমণ, ও পলায়ন জন্ত অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়।, পদৰজে 
দুরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বল! বাহুল্য। মনু; মজ্রের পক্ষেই ইহ! নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়। টড ভিত জালা. টা এ 

শিল্প। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, ফেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। জে র্যায়ামে সপট্-_ 
গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মল্লতুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। 

আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অন্ভুকুল।* | | 
 শি্কা। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মন্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অস্বারোহণ, সস্তরণ, 

গুরু । আরও চাই সহিষ্তা । শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ করিতে 
পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই । ৬”্য়াজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে-_ 
ঘর বাঁধিতে পারিবে_মোট বহিতে পারিবে । অনেক সময়ে ুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের 
খাগ্ক আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে । স্থুল কথা, ষে কর্মকার আপনার কর্ম 
জানে সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষধার ও শাণিত করিয়া, সকঙ্গ দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, 
দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে-_-যেন তত্দ্ারা সর্ধকর্্ম সিদ্ধ হয়। 

পাপ পপ 

ক লেখক-প্রণীত দেবী চৌধুরানী নামক গ্রন্থে প্রকুলনকুমারীকে অনুশীলনের উদ্দাহরণ স্বরূপ প্রতিকত করা হইয়াছে। এজ 
সে ্বীলোক হইলেও তাহাকে মল্বুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে । | মা 

ধা 



11 পর মধ্যে ব্যায়াম: ও. ॥ শিক্ষা সন্থন্ধে যাহা 'লিগাঞেন ুনিাহি। বি 

২ আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের দেই কাঁচকলা ভাতে ভাতের 

কথাটা স্মরণ করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি র্মামত ? তাহার বেশী আহার 

কি অধর্শ ? আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। | | 

খ্রু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুর জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে 

তাহার অধিক কামনা করা অধর ( শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্ত কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, 

তাহ] বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, ধর্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি তাহারা 

বলগিবেন যে কাচকলা! ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্ত যথেষ্ট নহে । কেহ বা বলিতে 

পারেন, বাচস্পতির ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া! বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাই 

যথেষ্ট । সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই-_বৈজ্ঞানিকের কর্ম বৈজ্ঞানিক করুক। 

আহার সম্বন্ধে বাহ! প্রকৃত ধর্দ্দোপদেশ-_যাহ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত__শীতা হইতে 

তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব । 
আয়ুঃসত্ববলারোগ্যস্থথণ্রীতিবিবদ্ধনাঃ | 

রঃ রন্যাঃ নিগ্ধাঃ স্থির! হগ্ঠা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮১৭ 

যে আহার আযুর্বদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্থাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, 

সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, লিগ্ধ, যাহার সারাংশ 

দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ বব ২065058) এবং যাহ, দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই 
সান্বিকের প্রয়। 

শিষ্য । ইহাতে মছ্য, মাংস, মস্ত বিহিত না নিষিদ্ধ হইল ? 
হুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচীধ্য । শরার্তত্ববিদ্ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা 

কৰিও ষে, ইহ! আয়ু সত্ব বলারোগ্য বুখগ্রীতিবদ্ধন, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না। 
শিষ্ত। হিন্নুশীন্্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন " 

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ কর! 
ধর্মমোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে । তবে হিন্দুশান্্কারেরা মগ্, মাংস, মবস্য 

নিষেধ করিয়। ষে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অন্ুশীলনতত্ব তাহাদের 



বস সকলের রসুল ছিল, তাহা বুঝা : হায়। অন্ত যে ম অনিষ্ট সী, অনুশীলনের হানিকর, 
এবং যাহাকেই তুমি ধর বল, তাহারই বিশ্বকর, এ কথা বোখস্করি তোমাকে কে ক সাই ্ 
ধু বাই তে হইবে ন1। মন্ভ নিষেধ করিয়া হিন্দুশান্্কারেরা ভালই করিয়াছেন 1 
৪, শিক্প। । কোল অবস্থাতেই কি মন্ত ব্যবহার্য নহে 1 14 

. খুরু। যে লীড়িত তির পীড়া সন্ত ভি উপশসিত। হয় না, সার পঙগে বাবা 
রঃ ্ে পারে। মীতপ্রধান দেশে, বা অস্য দেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন্ত ব্যবহার্য হইলে 
হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানপিক অবসাদকালে ব্যবহার্য হইলে হইতে পারে । 

কিন্ত এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে__ধর্্দোপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি 
এমন অবস্থা আছে যে সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও 
রি ্ির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মগ সেবন করিতে পার । 
ঠ.. শিশ্ত। এমন কি অবস্থা আছে? 
8... গুরু । যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মগ্য সেবন করা ধন্মানুমত বটে। তাহার কারণ এই ৫ যে, 
যে সকল বৃত্তির বিশেষ ক্ফুত্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের বিশেষ 
ক্ষতি জন্মে। এ কথা হিন্দুধন্মের অননুমোদিত নহে । মহাভারতে আছে যে জয়দ্রথ বধের 
দিন, অর্জুন একাকী ব্যুহ ভেদ করিয়া শত্রু সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন 
তাহার কোন সম্বাদ না পাইয়। ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন 
বীর ছিল না, সে ব্যহ ভেদ করিয়া তাহার অনুসন্ধানে যায়। এ ছুক্কর কার্য্যে যাইতে 
ঘুধিষটির সাত্যকিকে অল্গুমতি করিলেন। তছ্ত্তরে সাত্যকি উত্তম মগ্য চাহিলেন। যুধিষ্ঠির 
ডাহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মগ দিলেন। মার্কগ্ডেয় পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা 

অনুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে চিন্হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দু মুনলমান কর্তৃক পরাভূত 
হয়। স্বয়ং 91৮ ন007 1:879009 সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি 
ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহীস-লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ 

এই নির্দেশ করেন যে ইংরেজসেনা সে দিন মগ্ পাঁয় নাই । অসম্ভব নহে। 

যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মগ্য সেবন 
করিতে পার, (২) গীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থাহ্থসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য 
কোন সময় সেবন করা অবিধেয়। 

শি্য। মংস্ত মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত ? 
দশ | | 



.. শুরু। অংন্ত মাংস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। 
বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তুসে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্্মবেত্ার বক্তব্য: 

এই যে মৎস মাংস, গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কিয়ংপরিমাণে বিরোধী। সর্ববভূতে গ্রীতি 

হিন্দুধর্মের সারতত্ব। অনুশীলনতত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্মের অস্তসিহিত_ভিন্ন 
নহে। এই জন্মই বোধ হয় হিন্দুশান্্কারেরা মংস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্ত 

ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মংস্য মাংস বঞ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের 
 সমুচিত স্ফুপ্তি রোধ হয়কিনা? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচার্ধ্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞানশাস্্র 
বলে যে, সমূচিত স্ফুত্তি রোধ হয় বটে তাহ! হইলে গ্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, 
সামগ্তস্ত বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মংস্ত মাংস ব্যবহার্য । কথাট। বিজ্ঞানের উপর 

নির্ভর করে। ধর্ম্বোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ কর! উচিত নহে, পূর্ব্বে বলিয়াছি। 
শারীরিক বৃত্বির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং 

(৩) আহারের কথা বলিলাম, এক্ষণে (8) ইন্দ্রিয় সংযম সন্বন্ধেও একটা! কথা বলা আবশ্যক। 
শারীরিক বৃত্তির সদমুশীলনজম্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করি বুঝাইতে 
হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে 
না, শিক্ষা নিক্ষল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্জ্রিয়ের সংযমই 
যে ইন্দ্িয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ 
করিতে বলি যে ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; মানমিক শক্তি ভিন্ন ইহ] 

ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছ যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন 
শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দ্রেখিতেছ যে শারীরিক 
বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক 
বৃত্বিগুলি এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট ; একের অনুশীলমের অভাবে অন্তের অনুশীলনের অভাব 

ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্োপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই 

ক্ষান্ত, তাহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপাজ্জন, সে শিক্ষা 

অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না। এবং 

কতকগুল। বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য সন্বদ্ধে এই প্রথাট বড় অনিষ্ঠকারী 
হইয়! উঠিয়াছে। 



পু নবম অধ্যায়।-_জানার্জনী বৃত্তি। 

.. শিগ্ভ। শারীরিক বৃত্তির অনুঙীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, | 

তাহা এই যে, অস্থান্ত বৃত্তির স্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম । অতএব 
জ্বানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে। 

গ্ুরু। ইহা! প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির 

সম্যক অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদীহরণদ্বারা ইহা বুঝাইয়াছি। ইহা 
ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ হয়, সর্ববাপেক্ষা গুরুতর | জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে 

জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্ধ্বক উপাসন! কর! যায় না। 
| শিষ্য । তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই ? ঈশ্বর কি কেবল প্ডিতের জম্তা ? 

গুরু। মূর্থের ঈশ্বরোপানা নাই। মূর্খের ধর্ম নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একট! ভ্রম 
সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখা পড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে 
লেখা পড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্বানী বলিও না। জ্ঞান, পুস্তকপাঠভিন্ন অন্য প্রকারে 
উপাজ্জিত হইতে পারে; জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে । 
আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাহারা প্রায় 
কেহই লেখা পড়! জানিতেন না, কিন্তু তাহাদের মত ধাম্মিকও পৃথিবীতে বিরল । কিন্ত 
তাহার! বহি না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপাজ্ছনের কতকগুলি 
উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । কথকতা ইহার মধ্যে একটি। প্রাচীনারা 
কথকের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনস্ত জ্ঞান ভাগার 
নিহিত আছে। তচ্ছবণে তাহাদিগের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল পরিমাঞ্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। 
তন্ঠিন্ন আমাদিগের দেশে হিন্দুধর্মের মাহাত্্যে পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব জ্ঞানের আোত 
চলিয়া আসিতেছিল। তাহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাহারা 
শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণস্বরূপ অতিথি- 
সংকারের কথাটা ধর। অভিথিসংকারের মাহাত্ব্য জ্ঞানলভ্য ; জাগতিক সত্যের সঙ্গে 
ইহা সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিথির নামে জ্বলিয়া উঠেন; ভিখারী 
দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছিল; তাহারা 



উরি? মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
_পারে। সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের সিডি সাদার 

অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে হইবে । 
শিল্ত । ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয়, ইংরেজি শিক্ষা, পা দোষ। 

.... খুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অনুশীলনতত্ব তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল 
বৃত্বিগুলির সামগ্তস্তপূর্্বক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের 
কারণ । ৮. 

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং 
তদনুরূপ কার্য হইতেছে । এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। সেই 
শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুস্ত্বতত্তের প্রতি মনোযোগী হইলেই, 

সেই সকল দোঁষের আবিষ্কার ও প্রতিকার কর! যায়। 

শিষ্য । সে সকল দোষ কি? 

গুরু । প্রথম, জ্ঞানার্জনী বৃত্বিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ ; কার্য্যকারিণী ব 

চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ | 

এই প্রথার অন্ুবর্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ 
দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে । এ দেশে বাঙ্গালির অমানুষ হইতেছে ; 
তর্ককুশল, বাগ্মী বা স্ুলেখক-_-ইহাই বাঙ্গালির চরমোত্কর্ষের স্থান হইয়াছে । ইহারই 

প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগুু, স্বার্থপর হইতেছে ; 
কোন দেশে রণপ্রিয়, পরন্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত 

যুদ্ধ, দুর্ববলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্বি,* কা্যকারিণী বৃত্তি, মনৌরঞ্জিনী বৃত্তি, 

যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামপ্জম্তযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর ; 

সেগুলির অবহেল।, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফুত্তি মঙ্গলদায়ক নহে । আমাদিগের 
সাধারণ লোকের ধণ্মসংক্রান্ত্র বিশ্বাস এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রীধাস্ত, 
রূপবান্ চন্দ্র বা বলবান্ কাত্তিকেয়ে নিহিত হয় নাই ; বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্ষায় 
অপিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধবর্বরাজ কা বাগ্দেবীতে নহে । কেবল সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন__ 

অর্থাৎ সব্ধ্বাজীণ পরিণতিবিশিষ্ট ষড়েশ্বধ্যশালী বিষুণতে নিহিত হইয়াছে । অনুশীলন নীতির 
ফুল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামর্জস্যবি শিষ্ট সি 
অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুপ্ন করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না। 



তা নবম অধ্যার ৮ নাও 

শিশ্। এ লেন টি মোগ। আর? 7 | 28 
ক্রু । আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর তীর অই নে উকলকে এব ১: বি রা 
বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে--সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। 
যে পারে সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাঁহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে 
সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক 

বৃত্তির সকলগুলির স্কুত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া! মানুষ হুইল, 
আস্ত মানুষ পাইৰ কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসাঁদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে 
কেবল আধখানা মান্য । অথবা যে সৌন্দর্য্যদন্তপ্রাণ, সর্ববসৌন্দর্ধ্যের রসগ্রাহী, কিন্তু . 
জগতের অপুরর্ধ বৈজ্ঞানিক তত্বে অজ্ঞ--সেও আধখান। মানুষ । উভয়েই মনুষ্ত্ববিহীন 
স্বতরাং ধর্মে পতিত। ঘে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ-_কিস্তু রাঁজধশ্নে অনভিজ্ঞ-_-অথব। ঘে ক্ষত্রিয় 

'রাজধশ্নে অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রান্ুসারে ধর্শচ্যুত, 
ইহারাও তেমনি ধর্মচ্যুত--এই প্রকৃত হিন্ধর্মের মর্ম 

শিশ্ক। আপনার ধর্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে। 
গুরু । না ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্বিগুলি সংকপ্িত করিতে 

হইবে। 

শিল্ত । তাঁই হউক--কিস্তু সকলের কি তাহা সাধ্য? সকলের সকল বৃত্তিগুলি 
তুল্যরূপে তেজন্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজন্ষিনী, 

সাহিত্যান্ুষায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে এক জন বড় 

বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্ত সাহিত্যের অনুশীলনে ভাহার কোন ফল হইবে না, এ স্থলে 
সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত ? 

গুরু । প্রতিভার বিচার কালে যাহ! বলিয়াছি তাহা স্মরণ কর। সেই কথা 
ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন। 

জ্ঞানার্জনী বৃত্বিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ 
শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্ফুরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর ভরিয়া 
পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি 
না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রাস্ত। 

যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,-তেমনি এই জ্ঞানার্জন- 

বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অজীর্ণ-বৃত্তি সকলের অবনতি । মৃখস্থ 
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রর 'বর মনে বাগ ভিজা করিলে যেন বিন করিয়া বলিতে পার। তার পর ঠতীক্কা 
টা হইল কি শু কাঠ কোপাইতে কোপাইতে তোৌঁত। হইয়! গেল, স্বশক্তি অবলদ্িনী হইল, 
১ কি ও চীন  পুন্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্ভারপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের জাচল, ধরিয়া ) 

_... চলিল, জ্ানার্রী বৃ্িগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়! দিলে গিলিভে: পারে, কি. 
. আপনি . আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে. [বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না. আইজ অকল 
২ শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতাস্ত ব্যাকুল, হইয়া বেড়ায়-কিস্মৃতি নামে 

:... কণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া নি তাহারা পালে মিশিয়া সঙছনদে ঘাস টা 
টি ছিড়ে থাকে... ১:7.:. ৃ 2২8 41455 

ও শিল্ত । আমাদের দেশের শিক্ষিত স সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত ও কোপ? কেন 1 : 
গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম : না। ক এখনকার ইংরেজের শিক্ষা্ড এইরূপ । আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অন্থুকরণ করিয়া, মনন রে 

সার্থক করিব মনে করি, তাহাদিগেরও বুদ্ধি সন্কীর্ণ, জ্ঞান গীড়াদায়ক। 
শিশ্ত। ইংরেজের বুদ্ধি সন্বীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়া! এত বড় কথা বলিতে 

সাহস করেন? আবার জ্ঞান গীড়াদায়ক ? 
গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সন্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। 

আমি গোস্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি 
এক শত কুড়ি বংসর ধরিয়া! ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা! 
কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিধ, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি 
বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্ররোজন নাই-_তিক্ত হইয়! উঠিবে। 
তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সক্কীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা! আমি না হয় স্বীকার 
করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করি। কিন্ত আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত । আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, 
হয়ত, আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহ। বলিয়৷ বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। 
একট আপত্তি মিটিল ত? ৃ 

শি্যু। জ্ঞান গীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না । . 
গুরু । জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান গীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ 

হইলে গীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান গীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলা কথা জানিয়াছি, কিন্তু 
যাহ! যাহা জানিয়াছি সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই 



১ ছার পর রা আঙ্গিল। সাহেব মাসীর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলি 
:. আটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না।, মালী। বলিয়া দিল, নন 

রঃ গড়ার বাক্ষিরা এই জ্ঞান লইয়া কি. কাত ই হয় তাহা জানে ননা। । এক জন নই ্ জু. 

_ স্বদেশ হইতে নৃতন আসিয়া রোদ বাগান কিনিয়াছিলেন। মাঁলী বাগানের নারিকেল 

ৃ পাড়ি ৮ উপহার গল, 

৭০ ডি 

্ জাছেব। ছোবড়া খাইয়! তাহা অস্থাছ বলির! পরিত্যাগ টি 
মাল উপদেশ নি লাহে. 'ছোবড়া খাইতে দাই--জাটি খাইতে হয় ্  টি 

হেব, 'কেবল খোঁসাখানা ফেলিয়া দিয়া, শীসটা ছুরি দিয়া: 
| সাহেবের মে কথা ম্মরণ রহিল । শেষ ওল আমিল। সাহেব, তাহার, খোসা ছি ১১9 

কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়। মালীকে প্রহারপূর্ববক আধা কড়িতে বাগান 
বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ ভবে 
অধিকারীর ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার জায়গায় জাটি, আটির জায়গায় ছোবড়া খাইয়া ০ 

বসিয়া থাকেন। এরপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র। | 

শিষ্য । তবে কি জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিপ্রয়োজন ? 

গুরু। পাগল! অস্ত্রধানা শানাইতে গেলে কি শৃচ্যের উপর শান দেওয়। যায়? 
জ্ঞেয় বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে ? জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্ত . 

জ্ঞানার্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানাজ্জন যেরূপ উদ্দেশ্ঠা, 
বৃত্তির বিকাশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য । আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জীনেই 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্বানাজ্জনই বটে। কিন্তু যে 

অনুশীলনপ্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার হসিয়া দেওয়া! হইতে থাকে। 

পাকশক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই__আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি 
নাই-ঠসে গেলা । যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক 
অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের 

অবনতি সংসাধিত করেন। 

জ্ঞানাক্জজন ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ । কিন্তু সম্প্রতি তংসম্থন্ধে এই তিনটি সামাজিক 
পাপ সর্বদা বর্তমান। ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষারপ পাপ, 
সমাজ হইতে দুরীকৃত হইবে। 

ড়া 



গায় 

কস বুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক তি পরিণতি, সামগ্স্ত এবং চিতা 1... 

গর সম্যক ক্ষপ্তি, পরিণতি এবং সামগ্রস্তে মনুসতধ। বৃত্তিগুলি, শারীরিকী, 

» জ্ঞানার্জনী, কাধ্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির 

 অন্থুশীলনপ্রথা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্ধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির 

অনুশীলন কি, সামগ্রস্ত বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদ্াহরণে বুঝিয়াছি। 

নিকৃষ্া কার্ধাকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, 

তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু অনুশীলনতত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহ! 

শ্রোতব্য তাহ! শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কার্ধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ 

বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই 

তিনটি বৃত্তি সর্ধশ্রেষ্ঠ__-ভক্তি গ্রীতি দয়া । 

শিশ্ত । ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? শ্রীতি ঈশ্বরে সথস্ত 

হইলেই মে ভক্তি হইল, এবং আর্ত স্যস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল। 

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই? কিন্ত 

অনুশীলন জন্য তিনটিকে পৃথক্ বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে ন্যস্ত যে প্রীতি সেই 

ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য-_যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, , স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র । 

আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল গ্রীতি জন্মিত্রে পারে। তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা, 

শান্ত, দাম্য, সখ্য, বাংসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। 

নে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, গ্রীতি, দয় মাত্র। তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি অমিশ্র, 

যথা 

শীস্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভীব )- ভক্তি। 

দাস্ত ( হনুমদাদির যে ভাব )্ভক্তি+দয়া। 

সধ্য (শ্রীদামাদির যে ভাব )- গ্রীতি। 

বাংসল্য (নন্দ যশোদা )- গ্রীতি+-দয়।। 

মধুর (রাধা )-ভক্তি+ গ্রীতি+ দয়া । 



রর সা কোথায়? : কন 
র্ স্টক! ছে লারা 

বর প্রতি চে ্ে. ভাব বাজালার কে
 কন বেন, 1 

. শিষা চি কি কেহ রীতি) : | রি 

গুরু কেধল গ্রীতি নহে। গিনি অল্প হাং ভাবের 

ভিতর দয়াও আছে। ভক্তি, গ্রীতি, দয়া, মনুষ্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে তক্তিই 
সর্ধবশেষ্ঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে ত্যত্ত হইলেই, অস্ত ধর্মাবলম্বীরা সন্তুষ্ট হইজেন, ধর্মের উদ্স্য 
সিদ্ধ হইল। কিন্ত বাঙ্গালার বৈষণবেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নেন, তাহারা! চাছেন যে, তিনটি 
শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে । ইহা এক দিনের কাজ নহে। ক্রষে একটি একটি, 
সুইটি ছইটি করিয়া শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের পর্য্যায়ক্রমে সর্বশেষে সকলগুলিই 
ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন প্রাধা” (যে আরাধনা করে) হইতে 
পার! যায়। | | 

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক। আগে মনুষ্তে ভক্তির কথা বঙ্গ যাউক। 
যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ধাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই 
ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের 

অনুগামী হয় না। (২) নিকৃষ্ট উৎ্কৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের এক্য থাকে না, 

বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না। 

দেখা যাউক, মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। 

তাহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, 
আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্ের মনুয্যত্বই অসম্ভব, 

ইহা শারীরিক বৃত্তি আলোচনা কালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির 
 পাত্র। হিন্দুধর্ম সর্ববতত্বদর্শা, এজন্য হিন্দুধর্ের গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত, 

অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্ধথা আমাদের হিতানুষ্ঠান 
করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধন্মাত্বা ও পবিভ্রন্ঘভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল 
চাল কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা 
রেষ্ট, তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্দে ইহাও বলে, যে স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া 
উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম বলে যে স্ত্রীকে লক্্মীরপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্ট্ের 
অপেক্ষা কোম্ৎ ধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এব শ্রদ্ধার যোগ্য । যেখানে স্ত্রী সেহে, ধর্শে বা 

লে 
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রা শি এ লেখানে জহর ধীর ভর পাজ হওয়া উ্ি বট 
ইহারা ভক্তির পাত্র; ধাহারা- ইহাদের স্থানীয় স্টাহারাও সেইরূপ ভক্তির পাজ। নি যাহার নির়্থ, তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগরণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা দি পু 

7 উরি এ কথা কষ্ট পাইরা বাই হইকেনা, রা রব এন সরল লা র্ 
১ পাত্রে পর সূচিত ভক্তির উত্তেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেস্তা। হিন্ুধর্টরও সেই | 
উদ্দেশ্য । বরং অন্তাস্ত ধর্দের অপেক্ষা এ বিষয়ে (58: প্রাধান্য আছে। হিন্দু 
দি ঘে ধন শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহ তদ্বিষয়ে অগ্তর প্রমাণ । ৃ 7 

| (২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের রর ক রা | 
কর্তার যায়, পিতা মাতার গ্যায়, রাজ। সেই সমাজের শিরোভাগ। তাহার গুণে, তাহার 
দণ্ড তাহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে । লিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, 
_রাজাও সেইরপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্__নহিলে রাজার 
নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশৃম্ত হইলে সনাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে 
সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে । লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি 

দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সহুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে । যুদ্ধকাঁলে 
রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্শে পুনঃপুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধরে 
হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভভ্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে 
এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই । যেখানে আছে-_যথা জন্্মাণি বা ইতালি, সেখানে 
রাজ্য উন্নতিশীল। | | 

শিষ্য । সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা৷ আঁমার বড় বিষ্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ 
হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিচিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে ইহা বুঝিতে পারি, 
আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও ন1 হয় বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর 
মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মন্ুত্ের অধঃপতনের আর গুরুতর চি 
কি হইতে পারে? | 

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মন্ষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি কর! 
স্বতন্ত্র বস্ত। যে দেশে একজন রাজা নাই-_যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে 
করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজতক্তি কোন মনুম্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। 
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. শিল্প। তবে কি একটা দিতীয় বি 
জি বিজ্বোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে]: 

শুরু । কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, কিনি রাজা ্ খন: নি 
 শর্ানড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র অহেন। এপ 
_রাজ্কাকে ভক্তি করা ঘুরে থাক, যাহাতে সে রাজ! সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা! 
দেশবাসীদিগের কর্তব্য) কেন না, রাজার  স্ষেচ্ছাচারিতা। সমাজের অমঙ্গল |. কিস্তলে 
সকল কথা ভক্তিতত্বে উঠিতেছে না, গ্রীতিতত্বের অস্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া, 
রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাহার প্রতিনিধিত্বরূপ রাজপুরুষগণও 
যথাযোগা সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাহার! যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্্যে নিযুক্ত থাকেন, 
এবং ধন্মত সেই কার্য্য নির্বাহ করেন, ততক্ষণই তাহার! সম্মানের পাত্র। তার পর সাহারা 
সাধারণ মন্তুষ্য । 

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্ত বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে-_কেন না, 
বেশী মাত্রা অসামগ্রস্তের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষের! সমাজের 
ভতা--এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়। উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথ। বিস্বৃত 
হইয়া, রাঁজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন। | 

(৩) রাজার অপেক্ষাও, ধাহারা সমাজের শিক্ষক তাহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ 
গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, কেবল গার্হস্থ্য 
গুরু নহেন, সামাজিক গুরু । ধাহাঁরা বিদ্যা বুন্দি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় 
নিযুক্ত, তাহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাহারাই যথার্থ রাজা । অতএব ধর্মমবেত্তা, 

বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্া, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত 
তক্তির অনুশীলন কর্তৃব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইহাদিগের দ্বারা 
হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে । ইহার! রাজাদিগেরও 
গুরু। রাজগণ ইহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। এই 
হিসাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় খধিদিগের স্থষ্টি-_-এই জন্য ব্যাস, বাল্পীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বা মিত্র, 



ধা কত ইহ হয় সি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির, জন্য । খাছ? ভক্ষি: নাই, 
তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথ বলিলাম, 

 ভাহাই উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ |. তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িভেছ। 
যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বার! তোমার কোন 

_ উপকার হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে তোমীর চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। 
তাহার মর্খার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রস্থকারের সঙ্গে সহদয়ত। না থাকিলে, 
তাহার উক্তির তাৎপর্ধ্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না 
থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতি 
নাই। ইহাদের প্রতি সমুটিত ভক্তির অনুশীলন পরম ধর্ম । 

শিষ্ত। কৈ, এ ধর্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দ্রধর্শ্দে শিখায় না ? 
গুরু। এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধর্ম ইহা যে পরিমাণে শিখায়, 

এমন আর কোন ধর্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধন্ে ব্রাহ্মণগণ সকলের পুজ্য । তাহারা যে 
বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহ্বার কারণ এই যে ত্রান্মণেরাই 
ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন । তাহারা ধর্ম্মবেত্রী, ্াহারাই নীতিবেতী, তাহাঁরাই 
বিজ্ঞানবেত্া, তাহারাই পুরাণবেত্তা, তাহারাই দার্শনিক, তাহারাই সাহিত্য প্রণেতা, ভাহারাই 

কবি। তাই অনস্তজ্ঞানী হিন্দুধর্মের উপদেশকগণ তাহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির 

পাত্র বলিয়। নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ 
অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল । সমাজ শিক্ষাদণাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্তী হইয়াছিল 
বলিয়াই সহজে উন্নতিলাভ করিয়াছিল । | 

শিশ্ত। আধুনিক মত এই যে, ভগ ব্রাঙ্গণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা 
বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই ভুর্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে। 

গুরু । তুমি যে ফলের নাম করিলে, ধাহাঁরা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া 
থাকেন, এ কথাটা! তাহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা 



১ জন্তা) বাছিয়া বাছিয়া তিক্ষাবৃত্তিটি উপজীরিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। 

থা থাহার গ পর ছাতা আর রক তে নাই-ভিঙষা) এমন রকি উননতচিতত মহতশ্রেী রা 
. ু মগ্ডলে আর. কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাহার বাহাছুরির জন্য বা পযসঞ্চয়ের ৃ 

| বুঝিয়াছিলেন যে, এ্বরধ্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জজনের বিশ্ব ঘটে, সমাজের শিক্ষা্ানে 
বিশ্প ঘটে। একমন, একধ্যান হইয়া! লোকশিক্ষা। দিবেন বলিয়া, সর্বত্যাগী হইয়াছিলেন .. 
যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত, সন্কলল 
করিয়া এরূপ সর্ববত্যাগী হইতে পারে । ত্বাহারা ষে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচল 
ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে । তাহার! বুঝিয়াছিলেন যে, সমীজ- 

শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য ব্রাঙ্মণভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই 
সকল করিয়া ভাহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার স্যপ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে 
অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শন্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে । ইউরোপে আজিও 
যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ত্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর হুঃখ--সকল হুঃখের 
উপর শ্রেষ্ঠ ছুঃখ-_সকল সামাজিক উৎপাঁতের উপর বড় উৎপাত--সমাঁজ হইতে উঠাইয়। 
দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে 
না। তাহাদের কীত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের 
ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধালন্সিক কোন জাতিই নহে। 
প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি আধুনিক জর্মনি বা ইংলগ্তবাসী-_কেহই 
তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মধাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বা অপর 
কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধাম্মিক ছিল না। 

শিষ্ক। তা যাক্। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণের! লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী 

খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে ? 
গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে 

ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম। এইটুকু না! বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির 
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একটি, গুরুতর কারণ । হে গুণে স্রাক্ষণ ভক্কির পা ছিলেন, সে. গণ হখন গা, তখন ৃ 
. আর আ্গাকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বনীদ্কুত পহিলাম? 

| তেই কৃশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতেক্সাগিলাষ । এখন ফিরিতে হে: 

৫ ন্ত। অং ৬. আন্মণকে আর ভক্তি করা হইবেনা। এ 

5) ছয় | ঠিক, তাহা নহে। যে ত্রাঙ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি: ধাত্তিক, বিদ্বান, 
বজ লো শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি করিব ; যিনি ভাহা নহেন; তাহাকে ভি করিব 

: তৎপরিবর্তে যে  শুজ ব্রাহ্মণের খণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধাশ্মিক, | লিং | না সাকির. 
ল ক, তাহাকেও ব্রাহ্ম পের মত ভর্তি করিব। টি গা 

টি শিক অর্থাৎ বৈষ্ৈ কেশবচন্র সেনের, আন্ণ শি; হা না সমন | 

 গুরু। কেন, করিব না? গর মহাত্া সুাক্ষণের শে গুণ সকলে বি হি রে ৮ 
চিনি রমার ভার হোগপাজ। ১১ 

শিষ্ত। আপনার এন্প হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দ মত দিবে না। 

রঃ গুরু। না দিক, কিন্ত ইহাই ধর্মের যথার্থ মর্ম । মহাভারতের বনপর্ে এ 
_ সমস্তা পর্ববাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খধিবাক্য এইরূপ আছে ;_«পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, 

দান্ডিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শৃত্রসদৃশ হয়, আর যে শূ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অমুরক্ত, 
তাহাকে আমি ব্রাঙ্মণ বিবেচনা করি । কারণ, ব্যবহারেই ্রা্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্বের 
অজগর পর্ববাধ্যায়ে ১৮ অধ্যায়ে রাজন্বি নয বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা 
অনৃশংস্য অহিংস ও করুণা শুদ্দরেও লক্ষিত হইতেছে। যগ্যপি শুদ্রেও সত্যাদি ব্রাম্মাণধর্্ 
লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ৭” তছুত্বরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,_“অনেক 
শৃত্রে ত্রা্মণলক্ষণ ও অনেক ছ্বিজাতিতেও শৃদ্রেলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শুড্রবংশ্ত 
হইলেই যে শুদ্র হয়, এবং ্রান্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল 
ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাক্ষণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত 
না হয়, তাহারাই শুক্র” এরূপ কথ! আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ-গৌতম-সংহিতায় 
২১ অধ্যায়ে, | ও 

ক্ষান্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দরিয়ম্। 

তমেব ত্রাহ্ষণং মন্যে শেষাঃ শৃদ্রা ইতি স্থতাং 



8 টন, নে উপবালরভান্ যান ঘেবা জাম্শান্ বিছুঃ॥ 
টা টি সির রান: ষযাপকারকাঃ। টি 

রি কল্যাপকারক ). চণ্ডালও বি রা দেবতারা তাহাকে রক্ষণ শখদিরা জানেন। 1. এ 
5. শিল্ত। যাক। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি টি ক 

লন ন্ € ১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাদ-শিক্ষক । আর কেহ? 
ৃ গুরু। (৪)ষে ব্যক্তি ধান্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না 

আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধান্মিক, নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র। 

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহার! কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, 
বা অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র । এ ভক্তিকে আন্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে । 

যে কোন কার্য্যনি্র্ধাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি 
তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজিতে ইহার : 
একটি বেশ নাম আছে-_-9007106100 | এই নামে আগে 028018] 900:01709- 
6100. মনে পড়ে । এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই-_কিন্তু যাহ! আছে, তাহা বড় ভাল 

জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা সর্র্বনিকৃষ্ট 
বৃন্তির মধ্যে। ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার 
আজ্ঞ। পালন করিবে, তাহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় করিধে 
না। কিন্ত 0018] 901১07:017386107 ভিন্ন অন্য এক জাতীয় আজ্ঞাকারিতা। প্রয়োজনীয় । 

সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথ|। ধণ্ম কর্ম অনেকই সমাজের মঙ্জলার্থ। 

দে সকল কাঁজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়--এক জনে হয় না । যাহ! পাঁচ জনে 

মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে এঁক্য চাই। এক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয় যে এক জন নায়ক 
হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্ের বশবর্তী হইয়া কাজ করিতে 
হইবে। এখানেও 9০:৪10%907 প্রয়োজনীয় । কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম । 
দুর্ভাগ্ক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই । যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে 

চে ্ 



ক হছে; তাহাতে তর ্ব স্ব প্রধান নিছে চাছে, কেহ কাহারও আজ্ঞা টার্ন? না করায় 
সব বৃথা ইয়।, এমন অনেক সময় হয়, ষে নিকষ ব্যক্তি নেতা শ্রেষ্ঠ ব্যজি অধীন হয়।, 
এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য, যে নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন-__ 
_ নিলে কার্যোদ্ধার হইবে না । কিন্তু আমাদের দেশের লৌক কোন কই তাহা বকা | 
করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প। | 

(৬) আর ইহাঁও তক্তিতত্বের অন্তর্গত কথা ষে, যাহার যে বিষে টপ জ আছে, সে 
_ বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে । টিনা, কেবল বয়োজোষ্ঠ বলিয়া সম্মান 
করিবে । ২ 
09) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুত্তের যত গুণ আছে, 

সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দগুপ্রণেভা, ভরণপোষণ এধং রক্ষাকর্তা। 
সমান্দই রাজা, সমাঁজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্রবান হইবে। এই 
তত্বের সম্প্রসারণ করিয়। ওগ্ঠস্ত কোম্ৎ «মানবদেবীর” পুজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং 
এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই । 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খল1 ঘটিতেছে দেখ । 
হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান 
উপাদান। কিন্ত এখন শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া 
গ্িয়ছে। পাশ্চাত্য সামাবাদের প্রকৃত মন্ম বুঝিতে না! পারিয়া, তাহারা এই বিকৃত 

তাৎপর্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মন্তুত্যে মনুষ্য বুঝি সর্বত্র সর্বথাই সমান-_. কেহ কাহাকে 

ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না । ভক্তি, যাহা মনুস্তের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্বি, তাহ] হীনতার 
চিহ্ন বলিয়া তাহাদের বোধ হইয়াছে । পিতা এখন “70 0981 19৮109- অথবা বুড়ো 

বেটা! । মাতা, বাপের পরিবার । বড় ভাই,” জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেট।। 

পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড । যে স্বামী দেবতা ছিলেন,__তিনি এখন কেবল প্রিয় 
বন্ধু মাত্র_কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্রীস্বদপা মনে করিতে 
পারি নাঁকেন না, লক্ষ্ীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর । গৃহের বাহিরে 
অনেকে রাজাকে শক্র মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচীরকারী রাক্ষদ। সমাজ- 
শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল--গাজি ও বিজ্রপের 

স্থান। ধান্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধান্মিককে “গে 
বেচার।” বঙগিয়। দয়! করি-জ্ভানীকে শিক্ষ। দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা 



2 সমাজের ভয়ে জড়লড় ঠা কিন্তু সমাজকে 
ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা! 

 অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অন্ধুর্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে ; 'আপনানিগের চিত্ত অপরিশ্ুদ্ধা 
ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে। 

শিশ্ক। উতির বত কির বে এত এররোজন তাহা আছি কখন মনে রি নাই। 
গুরু। তাই আমি ভক্কিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুস্ভক্ির 

কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেঠতা আরও 

শ 

বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে । 

একাদশ অধ্যায় । ঈশ্বরে ভক্তি। 

শিষ্য । আজ, ঈশ্বরে তত্কি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি । 
গুরু । যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়া, আর যাহ কিছু শুনিবে, তাহাই 

ঈশ্বরভক্তিসন্বন্ধীয় উপদেশ » কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। “ভক্তি” কথাটা 

হিন্দৃধর্দ্দে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধর্্ে ইহ1 বড় প্রসিদ্ধ । ভিন্ন ভিন্ন ধর্্মবেত্তার! 
ইহা! নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং খুষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্মবেত্বারাও ভক্তিবাদী। 
সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অতথযুন্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে 
স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় বলিতেছি, মনোৌযোগপূর্ববক শ্রবণ কর এবং যত্বপূর্ব্বক 
স্মরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রীম বিফল হইবে । 

শিষ্য । আজ্ঞা করুন। 

গুরু। যখন মনুষ্যের সকল বৃত্বিগুলিই ঈশ্রমুখী বা ঈশ্রানুবতিনী হয়, 
সেই অবস্থাই ভক্তি। 

শিষ্য । বুঝিলাম না। 
গুরু । অর্থাৎ যখন ভ্ঞানাঁজ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরাহুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি 

ঈশ্বরে অপিত হয়, চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তিুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্ধ্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী 
বৃত্ধিগুলি ঈশ্বরের কাধ্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি 

ঙ 
ক 



ধলা যাহার জ্ঞান সরে কর্দ , আনন ঈশ্বরে, এবং শরীর উরে, তাহার: 
দি ভক্তি হইয়াছে। অথবা- ঈশ্বরসন্বব্মিনী ভক্তির উপযুক্ত সফত্তি ও পরিণতি হই হি 

7. শিল্ত। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্যস্ত ভক্তি 
অস্যাতয বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বির 
গমিকে ভক্তি বলিতেছেন। 

খুরু। তাহা নছে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য্য এই থে, যখন 

সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ষুর্তি হইল। 
এই কথার দ্বারা, বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমধিত হইল । 

_ ভক্তি ঈশ্বরাপিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদগিত পথে 

যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থুল তাৎপর্য । এমন তাৎপধ্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমষ্টি 

ভক্তি । . 

শিষ্ক। কিন্তু তাহ। হইলে সামঞ্জস্ত কোথা গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল 

বৃত্তিগুলির সমুচিত ক্ুর্তিই মনুষ্যত্ব । সেই সমুচিত স্কৃপ্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন 
বৃত্তির সমধিক স্ফুত্তির দ্বার। অন্য বৃত্তির সমুচিত ক্ষুত্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই 
যদি এই এক তক্তিবৃত্তির অধীন হুইল, ভক্তিই যদি অন্য ৃ্তিগুলিকে শাসিত করিতে 

লাগিল, তবে পরস্পরের সামপ্রস্ত কোথায় রহিল ? 
গুরু। ভক্তির অন্ুবন্ত্িতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফৃত্তির বিদ্ব করে না। মন্ুষ্যের 

বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ধবাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির 
ঘত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্থী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। 

ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্ট,-_-অনস্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনস্ত সৌন্দর্য্য, অনস্ত শক্তি, 
অনস্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্ট,-_-তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভর্তিশাসিতাবস্থাই সকল 

বৃত্তির যথার্থ সামগ্তস্য | | 
শিষ্য । তবে আপনি ঘে মনুয্য্ব-তত্ব এবং অনুশীলনধশ্ন আমাকে শিখাইতেছেন, 

তাহার স্কুল তাৎপর্ধ্য কি এই যে, ঈশ্বরে তক্তিই রণ মস্ত, এবং অনুশীলনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি? 

গুরু । অন্নুশীলনধর্ট্মের মর্দে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ 

ব্যতীত মচ্ুযুত্ব নাই । ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্ষাম ধর্্দ। ইহাই স্থায়ী 

সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহাঁরই লক্ষণ “তক্তি, গ্রীতি, শাস্তি ।” ইহাই ধরণ 



হুট 
একাদশ ন অধ্যার 1৮ জে ভি রর রা ৬. | 

জল আমি ইহাই শিখাইতেছি। কন ুমি এমন মনে করিও ন না | 
জে এই কথা বুখিলেই তুষি জীন ধর্ম বুখিলে। 

শিষ্য । আমি ঘে এখনও কিছু বুঝি নাই, রানি কে 

অগীলন বরে এই তত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহ! এখনও বুধিতে পারি নাই। আপনি 

বৃত্তি বে ভাৰে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা [89016 

না হউক, একটা বৃত্তি বটে । অনুশীলন ধর্মের বিধানামুসারে, ইহার সমুচিত অনুশীলন 
চাই। মনে করুন, রোগ দারিদ্র্য আলস্ত বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই 
বৃত্তির সমুচিত স্ফৃত্তি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না! | 

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিুলিই ঈশ্বরান্ুবর্তী হয়, 
তাহাই ভক্তি। এঁব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক্, অল্প থাক্, যতটুকু আছে, তাহ। যদি 

ঈশ্বরান্ুবর্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরাহ্ুমত কার্ধ্যে প্রযুক্ত হয়-_-আর অন্ত বৃত্তিগুলিও সেইরূপ হয়, 
" তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । তবে অনুশীলনের অভাবে, এ ভক্তির কাধ্যকারিতার, 
সেই পরিমাণে ক্রটি ঘটিবে। এক জন দন্্য একজন ভাল মানুষকে গীড়িত করিতেছে । 
মনে কর, ছুই ব্যক্তি তাহ। দেখিল। মনে কর, ছুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত কিন্ত এক জন 

বলবান, অপর ছূর্ধবল। যে বলবান, সে ভাল মানুষকে দস্থ্যহস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্ত 

যে দুর্বল, লে চেষ্টা করিয়াও পাঁরিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তিবিশেষের অনুশীলনের 

অভাবে, তুর্রধল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বল! যাইতে পারে, কিন্তু তক্তির ক্রুটি বল! 
যায় না। বৃত্তি সকলের সংুচিত স্ফুত্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির 

অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব । ইহাতে 
বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য ব্জায় থাকিতেছে। তাই 

বলিতেছিলাম যে, বৃস্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুস্যত্ব বুঝিলে না। তাহার 
সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই। 

শিহ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কাধ্য হইতে পারে 

না, তাহা! উপদেশই নহে । সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা 

বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়? 

গুরু । জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি ম্মরণ হয়? 

ক্রোধং প্রভো সংহরসংহরেতি, 

যাবৎ গির:ং থে মরুতাং চরস্তি 
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টি ল। ইহা ্ য়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচনৃত্তি যে ব্যাসদেবে ঈশ্বরাহ্বত্বী 
২ ছইরাহিন, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। ০১০৮ উনবিংশ 
_ শভা্বীর মানুষ৷ আমি তোমাকে তাহা বুধাইতে পারিব না। 2, 

.. শিশ্ত। আরও আপত্তি আছে-_ রি 
গুরু। থাকাই সম্ভব। “যখন মন্ুত্যের সকল বৃত্তিগুলিই সিনা বা খা বন্ত 

হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি ৮ এ কথাটা এত হুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর 
তত্ব নিহিত আছে যে, ইহ! তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাঁবন৷ 

কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিন্র 
দেখিবে, হয়ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশুম্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও, 

সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্বের চিন্তা করিও । 

কার্ধ্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও । ইন্ধানপুষ্ট অগ্নির ম্যায়, ইহ! ক্রমশ 

তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে । যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমাঁর জীবন 
সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে । মনুষ্তের শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর' তত্ব আর নাই । এক জন 

মন্ুষ্ের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্বে আসিয়া! উপস্থিত 
হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে। 

শিষ্য । যাহ এরূপ ছত্প্রাপ্য, তাহা! আপনিই বা কোথকয় পাইলেন ? 

গুরু । অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হইত, “এ জীবন 

লইয়া কি করিব?” “লইয়া কি করিতে হয় ?* সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুজিয়াছি। 
উত্তর খু'জিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত 
উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জম্য অনেক ভোগ ভূগিয়াছি, অনেক কষ্ট 
পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কঘোপকথন 

করিয়াছি, এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি।. সাহিত্য, -বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী 
বিদেশী শাস্ত্র বথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি । জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত 
করিয়। পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি 
যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরান্ুবন্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। “জীবন 



(উত্তর অবধার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের জজ চা শেষ ফল; এই এ এক মা 

০ সক. সি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, না এ তত্ব কোথায় পাইলায়। পবন 

| 1 দি, আপনার কথাতে আমি হাহ টি যে, এ লক্ষণ নবদধ 
| আমাকে যে বলাম দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আধ্য খষিরা এ তন্ব অনবগত 
ছিলেন। | ৃ 

গুরু। র্খ | আমার ম্যায় ক্ষুপ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা ষে, 
যাহা আর্ধ্য খধিগণ জানিতেন না_আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহ! 
” বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়। তাহাদিগের শিক্ষার : 
মর্্গ্রহণ করিয়াছি । তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম সে ভাষায়, সে 
কথায়, তাহারা ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক-__উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য 
নিত্য। ভক্তি শাগ্ডিলোর সময়ে যাহ! ছিল, তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, 
তাহা আধ্য খষিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্বের যথার্থ 
স্বরূপ, ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাঁধ সমুদ্র রাজের 
ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তনিহিত রত্ব সকল চিনিতে পারা যাঁয় না। 

শিশ্ত। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাহাদের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা শুনি। 
গুরু। শুনা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না, ভক্তি হিন্বুরই জিনিস। খুষ্টধর্মে ভক্তিবাঁদ 

আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রান্তি হইয়াছে। কিন্তু ঠাহাদিগের 
কৃত ভক্তিব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। 
আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্ত অনুশীলন ধণ্দ বুঝা, তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন নাই ; স্থল কথা তোমাকে বলিয়া যাইব । 

শিশ্ত। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দুধশ্মের অংশ ? 
গুরু। না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্দ্দে ভক্তি নাই। বেদের ধর্মের পরিচয়, বোধ 

হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্ত দেবের যে সম্বন্ধ দেখা 
যায়, বৈদিক ধর্ে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত 

রগ 



র্ এই. সোমরল ধা 

দ্বাও, গোরু দাও, শশ্ত দাও, আমার শক্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, “আম 

পাপ ধ্বংস কর।' _দেবগণকে এইবূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকের। য্াদি 

করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকপ্মা বলে। কাম্যাদি 

কর্মাত্ক যে উপাঁদনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম । এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, 

অতএব কাজ করিতে হইবে__এইরূপে ধর্ম্ার্নের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক 
কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্াত্মক ধর্মের অতিশয় প্রাছুর্ভীব হইয়াছিল । যাগ যজ্ঞের. 

দৌরাত্ম্যে ধর্মের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর 

প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্্াত্মক ধর্ম বৃথাধর্ম্ম | তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; 

ভিতরে ইহার একট! অনস্ত অভ্দ্রে কারণ আছে। তাহারা সেই কারণের অন্থুসন্ধানে 
তৎপর হইলেন । 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহার! ত্রিবিধ বিপ্লব 
উপস্থিত করিলেন-_-সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়! প্রদেশ অগ্ঠাপি শাসিত। এক দল 

চার্ববাক,__তাহারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্য।__-খাঁও দাও, নেচে বেড়াও । দ্বিতীয় 

সম্প্রদায়ের স্থস্টিকর্তা ও নেতা শীক্যসিংহ__তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম 
হইতেই ছুঃখ। কর্ম হইতে পুনর্জন্ম, অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণ নিবারণ করিয়া 
চিত্তসংযমপূর্ববক অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে গিয়। নির্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের 
দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার প্রায় ত্রন্মবাদী। তাহার! দেখিলেন যে, জগতের যে 
অনস্ত কারণভূত চৈতন্তের অনুসন্ধানে তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় ছুজ্রেয়। সেই ব্র্ধ 
জানিতে পারিলে-সেই জগতের অস্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং 

জগতের সঙ্গেই বা তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহ! জানিতে পাঁরিলে, বুঝা যাইতে 
্ পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন__তাহা জানাই ধর্ম 

অতএব জ্ঞানই ধর্্__জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা 
এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীন্তি। ব্রহ্মনিরপণ এবং আত্মজ্ঞানই, উপনিষদ: সকলের 

(কর! হবি । ভোন্সন কর, আর, আমাকে ধন দাও ; সম্পদ দাও, তর 

॥ 00 

উদ্দেশ্য । তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবদ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। টি, 

কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশান্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক । দর্শনের; মধ্যে 

কেবল পূর্ব্বমীমাংস! কণ্মবাদী__-আর সকলেই জ্ঞানবাদী। 



একাদশ অধ্যায় ঈশ্বরে ভক্তি 

শিশ্ত। জ্ঞানবাদ বড অজ্পূর্থ বজিযং অংকে বে হয়, ভালে দশ ০৯০০০: 
পারি বটে, কিন্ত জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যার ? িলিত 
সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম- বুঝিতে গারিলেই কি ঈশ্বরে ক 
হইলাম? ছুইকে এক করিয়া মিলাইয়! দিবে কে ? ডি তি 8 

গুরু। এই ছিড্রেই ভক্তিবাদের স্থষ্টি। ভক্তিবাদী বলিলেন, জ্ঞানে হীশ্বর জানিতে 
পারি বটে, কিন্ত জানিতে পারিলেই কি তাহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা 
জানিয়াছি__জানিয়াছি বলিয়া কি তাহ! পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দ্বে্র করি তাহাকেও 
ত জানি, কিন্ত তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ 
করি, তবে কি তাহাকে পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অন্ুরাগ আছে, তাহাকে 
পাইবার সম্ভাবনা । যে শরীরী, তাহাকে কেবল অন্থুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে | 
পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অস্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য । অতএব তাহার 
প্রতি প্রগা় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাহাকে পাইব। সেই প্রকারের অন্ুরাগের নাম 
ভক্তি। শাগিল্য স্তরের দ্বিতীয় সুত্র এই-_“স! ( ভক্তি: ) পরানুরক্তিরীশ্বরে |” 

শিশ্তা। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিধুন্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত 
হইলাম। ইহ] না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়। বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়া আর 
একটা কথা মনে উদয় হইতেছে । সাহেবেরা এবং দয়ানন্দ সরন্বতী প্রভৃতি এদেশীয় 
পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্মকেই শেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দুধর্্দকে 
নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্ত এখন দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযধার্থ। ভক্তিশৃন্ যে 
ধর্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্শ__অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্মই | নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা! আধুনিক বৈবাদি ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । হাহারা এ সকল ধন ০ 

২021 

করিয়া, বৈদিক ধর্ষের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি... 
সুরু । কথা যথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয় যে, বেদে যে ভক্তিবাদ কোথা. নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাখিল্য ুত্রের টাকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে 

একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহত না থাকিলেও ভক্তিবাদের 
লারমন্্ তাহাতে আছে। বচনটি এই-_“আট্মৈবেদং সর্বমিতি। সবাএষএব পশ্বক্সেবং মান এবং বিজানন্নাত্বরতিরা ত্বক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়, ভবতীতি।” টি ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই ( অর্থাৎ পুর্ব্বে যাহা বল! হইয়াছে )। যেইহা 
দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই 
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হারা রঞ্জিত) ইহা যথার্থ তক্তিবাদ। | ॥ 

নি 
র্ 

দ্বাদশ অধ্যায় ।__ভক্তি। 

ঈশ্বরে ভক্তি ।--শাগ্ডিল্য। 

গুরু। প্্রীমস্তগবদগীতাই ভক্তিতত্বের প্রধান গ্রন্থ । কিন্ত গীতোক্ত ভক্তিতত্ব 

তৌমাকে বুঝাইবার আগে এতিহাসিক প্রথাক্রমে বেত যতটুকু ভক্তিতত্ব আছে, তাহা 

তোমাকে শুনীন ভাল। বেদে এ কথ! প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা 

বলিয়াছি। যাহ! আছে, তাহার সহিত শাগ্ডিল্য মহধির নাম সংযুক্ত । ও 

শিষ্য । যিনি ভক্কিত্থত্রের প্রণেতা £ 

গুরু । প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্তব্য যে, ছুই জন শাণ্তিল্য ছিলেন, বোধ 

হয়। এক জন উপনিবদুক্ত এই খধি। আর এক জন শাগ্ল্য-সুত্রের প্রণেতা । গ্রথমোক্ত 

শীণ্ডিল্য গ্রাচীন খবি, দ্বিতীয় শীণ্ডিলা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্তিত। ভক্তিস্বজের ৩১ 

মুত্র প্রাচীন শাগ্ডিল্যের নাম উদ্ধত হইয়াছে। 

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক স্ৃত্রকার প্রাচীন খষির নামে 

আপনার গ্রন্থথানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রা্ীন ধবি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্য। করুন । 

গুরু । দুর্ভাগ্যন্রমে সেই প্রাচীন খধি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই । বেদাস্ত- 

সুত্রের শঙ্করাচারধ্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সুত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে 

কৌলক্রক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন খধি শাগডল্য। 

তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে ; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 

এইরূপ সীমীন্য মুলের উপর নির্ভর করিয়। স্থির কর! যায় না যে, শাপ্ডিল্যই পঞ্চরাজের 

প্রণেতা । ফলে প্রাচীন খধি শাগ্ডিল্য যে ভক্তি ধর্মের এক জন প্রবর্তক, তাহা বিঃ না 

করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাব্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাঙিলে 

করিয়া বলিতেছেন ।-_ 
| এর 

“বেদপ্রতিষেধস্চভবতি। চতুর বেদেষু পরং শ্রেয়োইলন্ধ! শাখিল্া 

মধিগতবান্। ইত্যাদি বেদনিন্দা দর্শনাৎ। তশ্মাদসঙ্গতা এবা কল্পন! ইতি সি 



হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর ।-_ 55 
“সর্ববকর্্মা দর্বকামঃ সর্ববগন্ধ; সর্বরসঃ র্কিদমত্যাতোতবাফানাদর এ এম চি না 

হৃদয় এতদ্বরদ্মৈতমিতঃ েত্যাতিিতবিতান্ীতি যস্ত স্তাদিদ্ধা ন ০০ 
শাগ্ডিল্য; শাগিল্যঃ1” 

অর্থাত, “সর্ব্কর্মা। সর্র্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্ধ্রস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাকা বিহীন 
এবং আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত! হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই 
্রহ্ম। এই লোক হইতে অবনত হইয়া, ইহাকেই ৃষ্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। ধাহার 
ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহ! শাগিল্য বলিয়াছেন” 

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া 
থাকেন। শ্রদ্ধা” কথ! ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে, সংশয় থাকে না, এ 
সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদাস্তসারে পাওয়৷ যায়। বেদান্তসারকর্তা 
সদানন্ছাচার্ধ্য উপামনা শবের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-__“উপাসনানি সগ্ণবরক্ষবিষয়কমানস- 

| ্াপররগাণি শাঙিল্াবিস্তাদীনি।” 
| এখন, ও নথধাবন করিয়া বুঝ। হিন্দধর্ণে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে__ 
বা কে হিন্দুরা ছুই রকমে বৃঝিয়া থ থাকে। ইশ্বর নি এবং ঈশ্বর সগ্চণ। 

৮1 রর রি ঁ রি র ৃ নে 7 ঠা তি 1... 
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রি রণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শারিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন। 
ক ্স্তসারের এই ক কথা হে ইট বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম 



শি তে কি উপনিষ সং 

রঃ ঞ্াবাদের থম পর 
ভক্তি সঞ্জবাদেরই অনুসারিদী। রঃ 05185:8, 
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.. সুকু। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগুণবাদী বির কিয, সন্দেহ। যে প্ররুত 
টা নখ বাদী, তাহাকে নাত্তিক বলিলেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়! নামে ঈশ্বরের একটি 
শক্তি কল্না করেন। সেই মায়াই এই জগংসথ্ির কারণ। সেই মায়ার জন্তাই আমরা 

ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্ষজ্ঞান জন্মে এবং 
্রদ্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান 
ঠিক “জানা” নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, 
তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা । ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন 
ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অস্তরিক্ত্িয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহোন্দ্রিয়ের 
নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবন্তিত বাহ্েক্ররিয়ের দমন, অথবা বিধিপুর্ব্বক বিহিত 
কর্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্চাদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা, সমাধান। 
গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা! সর্ধত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে । কিন্ত 
ধ্যান ধারণা তপস্যাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসনা 
আছে। উহা! অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন। 

অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্ত সে উপাসনা 

যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ 
উপাসনা! ভক্তি-প্রন্ত। ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভ্রক্তিতত্ব তোমাকে বুঝাইতে 
হইবে। সেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট হইবে। 

শিশ্ত। এক্ষণে আপনার নিকট যাহ! শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে 

সেই প্রাচীন খষি শাগ্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক | 
গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাগিল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীনন্দন 

কৃষ্ণেরও নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে কি শাগডিল্য আগে তাহা আমি জানি না। 

সুতরাং শ্রীকষ্ণ কি শাগডল্য তক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক তাহা, বলিতে পারি না। 
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... শিশ্তু। এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্বের কথ শুনিবার বাসনা করি। ইল 
_. গুরু। শ্ীতার স্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা 
ঘাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্স্ত সকল অধ্যায়গুলির 
পর্যালোচনা না করিলে, গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ব বুঝা যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ব 
বুঝিতে চাও, তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। এই এগার 
অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে-_-তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহা 
আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সামগ্জস্ত আছে। এই 
সামগ্রন্ত আছে বলিয়াই ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বল! যাইতে পারে। কিন্তু দেই 
সামঞ্জস্তের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্ত 
গীতা প্রকৃত পক্ষে তক্তিশাস্্। 

শিশ্কা। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া 
রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে 
প্রবৃত্ধি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন__ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতক- 
শাস্ত্র বলাই বিধেয়? উহাকে ভক্তিশাসন্ত্র বলিব কি জস্ঘা? রেট | 

গুরু । অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাহারা গ্রন্থের একখান! পাতা পড়িয়া মনে 
করেন, আমরা এ গ্রন্থের মন্মগ্রহণ করিয়াছি। ধাঁহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাহারাই 
ভগবদগীতাকে ঘাতক-শান্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। স্থল কথা এই যে, অঙ্জুনকে যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত করাই, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ. 
নহে এ কথা তোমাকে পূর্বে বুঝাইয়াছি। 

শিশ্তা। বুঝাইয়াছেন যে আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্মমধ্যে গণ্য। 
গুরু । এখানে অঙ্জুন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত । কেন না আপনার সম্পত্তি উদ্ধার-_ 

আত্মরক্ষার অন্তর্গত। 

শিশ্কা। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই এই কথা বলিয়া ুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। 
নরপিশাচপ্রধান প্রথম নেপোলেয়ন্ ফ্রান্স রক্ষার ওজর করিয়া ইউরোপ নরশোণিতে 
প্লাবিত করিয়াছিল । | 

৪ 



টিয়ার বে যে, হে যেখানে লঙ্গ লোকের অনিষ্ট করিরা কোটি কোটি লোকের হিত সাধন. 
করা! যার, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম । কিন্তু কোটি লোকের জন্ত এক লক্ষ লোক কেইবা 
আহার করিবার আমাদের কি অধিকার ? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না ।. 7 
 দবিসীয় উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই. উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক। হিন্কুর সকল নীতির . রা 
মুল আধ্যাত্মিক ও পারমাধিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্তব্যতার স্তায় এমন একটা কঠিন তন 

. অবলম্বন করিয়া! যেমন বিশদ রূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় 
_না। তাই শ্লীতাকার অর্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া, তছুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্শের 
আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

. শিশ্ত। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে? , 
খুরু। ভগবান্ কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অর্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। 

প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহ! জ্ঞানের বিষয়। ইহা 
জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, 

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কশ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩। ৩ 
ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্মরযোগ সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। 

এই জ্ঞান ও কর্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জামিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশান্ত্ব_তাই 
এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি। 

চতুর্দশ অধ্যায়।-_ভক্তি। 

ভগবদশগীতা--কম্ম। 

গুরু। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্ত তাহ! শুনিবার 
আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মন্ুুত্যের যে অবস্থায় সকল 



২ ০১ কেছই কখন নিষবর্দী' হইয়। অবস্থান করিতে পায়ে না। কর্ম না করিলে প্রকৃতিজাত রঃ 
_ শুণ সকলের দ্বারা কর্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । অতএব কর্ণ করিতেই তই হুইবে। কিন্ত সে. রি, 

কর্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ঘই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মক্গলকামনায় দেবতার 
সাদার যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্ব বলিয়াছি।: অর্থাৎ কাম্য কর বুঝাইত। 
এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্ট্রের গ্রাথম পিব'প, এইখান হইতে গীতোক্ত 
ধর্টের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরস্ত। সেই বেদোক্ত কাম্য কম্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া 
কৃষ্ণ বলিতেছেন, ক | 

যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দস্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বগগপর! অন্মকর্শাফল প্রদাম্। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ 
তোগৈশ্বযা প্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতসাম্। 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২ | ৪২-৪৪ 

“ঘাহার! বক্ষ্যমানরূপ শ্রুতিস্থখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা! বিবেকশূন্ত । যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া, ফলসাধন কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহ বলিয়া থাকে, যাহার! কামপরবশ হইয়া ত্বর্গই পরমপুরুযার্থ মনে কল্য়া জন্মই কর্মের ফল ইহ] বলিয়া থাকে, যাহারা ( কেবল ) ভোগৈষ্ব্্য প্রাপ্তির সাধশীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈঙ্বর্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়া- স্থিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পাঁরে না 1» 
অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্দ বা কাম্য কর্ণের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে। অথচ কর্ম করিতেই হইবে। তবে কি কণ্্ম করিতে হইবে 1 যাহা কাম্য নহে তাহাই নিষ্ষাম। যাহা! নিষ্ষাম ধর্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা কন মার্গ মাত্র, কর্মের অনুষ্ঠান। 

চে 



শুরু | নাম; কর্ণের এই লক্ষণ ভগবান্ নির্দেশ বা: ২৯) 
| কন্মণ্োবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন । 
| মা কর্্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহত্বকর্ম্মণি ॥ ২। ৪৭ 2 

অর্থাৎ তোমার কর্দ্দেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে যেন না! হয়। শের ক | 
হইও ন1; কর্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক। টি 
... অর্থাৎ, কর্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের 
আকাঙ্ক্ষা করিবে না। 

শিষ্ষ। ফলের আকাক্ষা না থাকিলে কর্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার 
আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন? 

গুরু । এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান্ পর-ক্লোকে ভাল করিয়া 
বুঝাইতেছেন_- 

“যোগস্থঃ কুক কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ধনঞ্জয় 1” 

অর্থাৎ হে ধনগ্রয় ! সঙ্গ ত্যাগ করিয়। যোগস্থ হইয়া কর্ম কর। 
শিষ্য । কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম-_সঙ্গ কি? 
গুরু । আসক্তি। যে কর্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না 

থাকে । ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে । ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই ১ কেন না 
“প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিস্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোঁজনে 

অন্ুুরাগযুক্ত হইয়া! ভোজন করিও না। ৃ 
শিষ্য । আর “যোগস্থ” কি? 

গুরু। পর-চরণে তাহ! কথিত হইতেছে? 

যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত 1 ধনপ্তয় । 

সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 

কণ্ম করিবে, কিন্তু কশ্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে । তোমার 
যত দূর কর্তব্য তাহ। তুমি করিবে । তাতে তোমাঁর কর্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান 

করিবে । এই যে সিদ্ধাসিন্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান যোগ বলিতেছেন। 

এইবূপ ঘোগস্ছ হইয়া, কর্ম্দে আসক্তিশুম্য হইয় কর্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম 
কন্মানুষ্ঠান। 



ৃ “হাইজেছি+ আপনি দাগ কা, গা চি ফিকে পারলাম না। তার উর টি 
 ছংখিত হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছা হলে। হলো, না হলো! না হলো” আমি কি 

নিষ্ষাম ধর্দ্ের অনুষ্ঠান করিলাম 
গুরু । কথাটা ঠিক সোঁণার পাথরবাটির মত টিক ভুমি মুখে, হলো হলো, না 
হলে! না হলো। বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহ। হইলে 

তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন ন চুরির ফলাকাজ্ষী না হইয়া, 
অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্্ষা না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাঁহাকে 
“কর্ম” বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। “কর্ম” কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। 
কিন্তু চুরি “কর্ন” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ 
বন্মানুষ্ঠানকে সং ও নিষ্ষাম কর্ম্ানুষ্ঠটান বল! যাইতে পারে ন।। 

শিষ্য । ইহাতে যে আপত্তি, তাহ পূর্বেই করিয়াছি । মনে করুন, আমি বিড়ালের 
মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাঁইলেণ্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, ছুইয়েতেই 
আমাকে ফলার্ী হইতে হইবে । অর্থাৎ উদরপৃত্তির আকাক্্া করিয়া ভাতের পাতে বসিতে 
হইবে, এবং দেশের ছুঃখনিবারণ আকাজ্া করিয়া! দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি, যদি উদরপুষ্তির 
আকাজ্ম। করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিক্ষাম হইল না। তুমি যদি 
দেশের ছুঃখ নিজের ছুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহ! 
হইলেও কর্ম নিফাম হইল না। 

শিত্য। যদি সে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্মে প্রবৃত্ত হইব? 

গুরু । কেবল ইহ! তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া। আহার এবং দেশোদ্ধার উভয়ই 
তোমার অনুষ্টেয়। চৌধ্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে 

শিষ্ক। তবে কোন্ কণ্মম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্ কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহ! কি প্রকারে 
জানিব? তাহা না বলিলে ত নি্ষাম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল না? 

গুরু । এ অপূর্ব ধন্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্ কণ্ম 
অনুষ্ঠেয় তাহা বলিতেছেন, 

যজ্ঞার্থাৎ কম্মগোহন্বত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধন: | 

_ তঘর্থং কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩। ৯ 



রি রি জা * 5 

তাহা হইলে লোকের অর্থ হইল এই যে, যে ঈশ্বররথ বা উশ্বরোদিট যে কর্ ভি অন্ত ্ ১. 
বা কর নধনমাতর ( অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ধাই করিবে। ইহার 

ফল 

জড়ায় কি? দাড়ায়, যে সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্্দ উবরোদি হু 

| কর্ম হইবে না। এই নিক্ষাম ধর্মই নামাস্তরে ভক্তি। এইরপে কর্ণ ও ভক্তির সামন্ত 

 কর্দের সহিত তক্তির এক্য স্থানাস্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে । যথা-_ রি 
মঙজি সর্বাণি কন্মাণি সংন্বস্তাধ্যাত্মচেতসা 

নিরাশী নির্মঘোতৃত্বা যুধ্যত্ব বিগতজ্জরঃ। 

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়। এবং মমতা ও 

বিকারশুন্ত হইয়ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 
শিষ্য । ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে ? 

গুরু । “অধ্যাত্মচেতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “সং্থস্তু” শব্দ বুঝিতে হইবে । ভগবান্ 

শঙ্করাচার্ধ্য “অধ্যাত্চেতসা” শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অহং 'কর্তেশ্বরায় ভূত্যবৎ 

করোমীত্যনয় বুদ্ধ্যা।” কর্তা যিনি ঈশ্বর, তাহারই জন্, তাহার তৃত্যন্বূপ এই কাজ 

করিতেছি”: এইরপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষ্ণে কন্মার্পণ হইল। 

এখন এই কর্্মযোগ বুঝিলে ? প্রথমতঃ কর্ম অবশ্য কর্তৃব্য।* কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় 
কর্ম্মই কর্ম । যে কর্ম ঈশ্বরোদিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয় । তাহাতে 

আসক্তিশুস্য এবং ফলাকাঙ্কাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি 
তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ কর্ম তাহার, আমি তাহার ভূত্য 

স্বরূপ কর্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে তাহ। হইলেই কর্মযোগ সিদ্ধ হইল। 

ইহ! করিতে গেলে কার্যযকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে 

হইবে। অতএব কশ্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার এক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। 

এই অপুর্ব তত্ব, অপূর্ব ধর্ম, কেবল গীতাতেই আছে। এরূপ আশ্চর্য্য ধর্মব্যাখ্যা আর 
কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। 

কর্মযৌগেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল না, কণ্ম ধর্মের প্রথম সৌপান মাত্র। কাল তোমাকে 

জ্ঞানযোগের কথ। কিছু বলিব ”. 



গুরু) এক্ষণে জ্ঞান সে গর সার রণ রি থা 4৭ 
গন আপনার অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন”. 5 
8:10 বীতরাগভাকোথা মম মা্পাথিতাং। 
নি 2  বহরো জানতপসা পুতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ৪। ১০1 ১ নে? 

| হার টি এই যে, 'এনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময় ( ঈশ্বরময় টু এবং জারি 
উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত 

 হইয়াছে। | 
শিশ্যা। এই জ্ঞান কি প্রকার? | 
গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। 

যথা 

ষেন ভূতান্তশেষেণ দ্রক্ষত্তাত্বন্থথোমগ়ি | ৪। ৩৫। 

শিষ্ত। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব? 
গুরু । ভগবান্ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন, 

তদ্ধিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনভ্তত্বদশিন: ॥ ৪। ৩৪। 

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাস। এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্বদর্শাদিগের নিকট তাহা 
অবগত হইবে। 

শিশ্ত। আপনাকে আমি সেবার দ্বার। পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্ের 
সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। ডি 

গুরু। তাহ! আমি পারি না, কেন না আমি জ্ঞানীও নহি, তব্বদর্শীও নহি। তবে | 
একটা মোটা সঙ্কেত বলিয়! দিতে পারি। 

জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় তৃতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়। যায়, ইকো 
কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ? 

শিশ্য । ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর । 
১১ 



গুরু । ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে? 
শিশ্ত । বহিবিজ্ঞানে। 
গুরু । অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্তের প্রথম চারি-_1050307091168, 

4১86000205১ 7015108, 07.970196, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ব এবং রসায়ন। এই 

জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদ্দিগকে গুরু করিবে । তার পর আপনাকে জানিবে 

কোন্ শাস্ত্রে? / 
শিষ্য । বহিবিবজ্ঞাঁনে এবং অস্তধিবজ্ঞানে। 
গুরু । অর্থাৎ কোম্তের শেষ ছুই--1010865, 30০০1010£, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের 

নিকট যাঁচঞা করিবে । 

শিষ্য । তাঁর পর ঈশ্বর জানিবে কিসে? 
গুরু । হিন্দ্রশান্ত্রে। উপনিষদ, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। 
শিষ্ক। তবে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়। সকলই জানিতে হইবে । পৃথিবীতে যত 

প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে 

ব্যবহৃত হইয়াছে? 

গুরু । যাহ তোমাকে শিখাইয়াছি, তীহ। মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানাজ্জনী- 

বৃত্তি সকলের সম্যক্ স্ফৃত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চ৷ ভিন্ন 
তাহ! হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের উপযুক্ত ্ফুত্তি ও পরিণতি হইলে, সেই 
সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্ স্ফুত্তি ও পরিণতি হইয়! 

থাকে, তবে জ্ঞানার্জনীবৃত্বিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই 
গীতোক্ত জ্ঞানে হিতে । অনুশীলন ধর্মেই যেমন কন্দরযোগ, অনুশীলন ধর্্দেই তেমনি 
জানযোগ। ৃ 

 শিল্ত।. আমি গণ্মূর্যের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্ন্ম সই উস 
রর ছিলাম; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি। 
শুর এক্ষণে মে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বৃ্িবার চেষ্টাকর। . 
২ শি স্ত।. আগে বলুন, ফেরল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্সের পূর্ণতা হইতে পারে? 
হইলে পণ্ডিতই ধান্মিক। | 

খুরু। একথা পূর্ববে বলিয়াছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর টিকলি 
ঈ্বরে জ জগতে ০ যে স্ব তাহ। বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে. জ্ঞানী। পণ্ডিত না ূ 



পঞ্চদশ অধ্যায়।-ভক্তি। ৮৩. 

হইলেও সে জ্ানী। শরীক এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাহাকে কেহ 

পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, 4 ৮77 

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্থয়া মামুপা শ্রিতাঃ। 

বহবো জ্ঞানতপসা! পৃতা। মন্তাবমাগতাঃ ॥ ৪1 ১০ 

অর্থাৎ যাহারা চিত্বসংযত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পৃত হইয়! 

তীহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্কোক্ত ধর্শের এমন মন্দ নহে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই 

দাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই 1% কেবল কর্মে হইবে না, কেবল 

জ্ঞবানেও নহে । কর্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ 

বলিতেছেন, 

আরুরুক্ষোমুননেধধোগং কর্ম কারণমূচ্যতে | ৬। ৩। 

যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু, কর্মই তাহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কথিত 

হয়। অতএব কর্ধানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ 

এই যে কর্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। চিত্শুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগ পৌছান যাঁয় না। 

শিষ্প। তবে কি কর্ের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে? 

গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামগ্তস্ত চাই। | 

যোগসংঘ্স্তকশ্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্। 

আত্মবন্তং ন কম্মীণি নিবধস্তি ধনঞয় ॥ 91 ৪১। 

হে ধনপ্নয়! কন্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্তস্তকণ্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁর সংশয় 

ছিন্ন হইয়াছে, সেই আঁশ্ববান্কে কর্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না । | 

তবেই চাই (১) কর্দের সংগ্তাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন | 

এইরূপ কর্দবাদের ও জ্ঞা্বাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্দা- নি 

্রণেতৃশ্েষ্ঠ ভূতলে মহামহিমাময় এই নৃতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ণ ঈশ্বরে অর্পণ রঃ 

কর; কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়। পরমার্থ তত্বে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে ৷ 5 

যুক্ত; কেঁদ না. 
রঃ * বলা বাহুল্য যে এই কথা জানবাদী শল্গরাচার্ধোর মতের বিরুদ্ধ । ভাহার মতে জান কর্মে সমৃচ্চয নাই। : শকবয়াচার্যের 

_ অতের যাহা। বিরোধী শিক্ষিত মগ তির আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি জানি। 

পক্ষান্তরে ইহাও কর্তব্য যে ধরত্াষী গ্রত্ুতি তক্তিবা দীগণ শঙ্গরাচার্যের ওনুধর্থী নন | এবং অনেক ূর্বগামী পণ্ডিত শক্করের 

মতের বি্বোধী বলিয়াই স্ঠাহাকে স্বপক্ষদমর্থন জঙ্ঠ ভান্তের মধ্যে ব
ড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে। 



৮৪. 1 ধর্মতিত 

নি তু যস্তদাতনত্িাত্ডংপরায়ণাঃ । 
 গচ্ছস্াগুনরাবৃত্িং জ্ঞাননির্'তকল্মষাঃ | ৫। ১৭। বস 

ঈবরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাদের নি, ও ও যাহারা টা 
বাটার তাহাদের পাপ সকল জ্ঞানে নির্ঘধ,ত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। 

| শিষ্য । এখন বুঝিতেছি ষে, এই জ্ঞান ও কর্টের সমবায়ে ভক্তি । কর্সের জন্য 

প্ররাজস-_া্াকারি ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ফুত্তি ও পরিণতি: প্রাপ্ধ 

হইয়া ঈশ্বরমুখ্ী হইবে । জ্ঞানের জন্য নি রানি নে এরূপ গা? ও পরি | 

প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে । আর চিস্তরঞ্জিনীবৃতি রী ভা 

খুকু । সেইরূপ হইবে, ।  চিত্তরজিনীবৃত্তি সকল ুঝাইবার সময়ে হলিব। 1. ০ 

রঃ শিক্যু। তবে মন্ধুত্তে সদয় বৃত্তি উপযুক্ত কৃতি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়। ঈদ 

ৃ রঃ হে, এই গ্বীতোক্ত জানকর্মন্তাস যোগে পরিণত হয়। এতছুভয়ই ভক্তিবাদ। মনুস্কাত্ব 

ও অন্থুশীলন ধর্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহ! এই গীতোক্ত ধর্দের নয ব্যাখ্যা মাত্র। 
শুরু। ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে। ০ 

ষোড়শ অধ্যায় ।__ভক্তি। 

'ভগবদর্ীতা_ু্যাস | 

গুরু । তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্দুশাস্ত্রান্ুসাঁরে যৌবনে জ্ঞানার্জন 
করিতে হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়া কণ্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্মে ঠিক তাহা বলা হয় 

নাই; বরং কর্দের দ্বারা জ্ঞান উপাজ্জন করিবে এমন কথা বলা হইয়াছে । ইহাই সত্য 

কথা, কেন না অধ্যয়নও কন্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। 

সে যাই হৌক, মনুষ্তের এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম করিবার সময়ও নহে, 
জ্ঞানোপার্নের সময়ও নহে । তখন ভ্ান উপাজ্জিত হইয়াছে, কর্মের শক্তি ব! 

প্রয়োজন আর নাই। হিন্দুশাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার 
বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্গ্যাসের স্থল মন্দ কর্মমত্যাগ । ইহাও 

মুক্তির উপায় বলিয়! ভগবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, 

যদিও জ্বানযোগে আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কর্্দই তাহার সহায়, কিন্তু যে 
জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কর্মত্যাগ তাহার সহায়। | | 



জন জার কি: 75. রী 

আকতক্ষস্মুেরধোগ: কন্থ কারপমুচাতে 1... 
যোগার্যস্ত তশ্যৈব শম: কারণমুচ্যতে ॥ ৬। ৩. টি 

শক্ত । কিন্তু কর্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা । তবে কি সসারত্যাগ নিন 
| কা জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত ? | 

.. খুরু। পূর্ব্গামী হিন্দুধর্্মশান্ত্রেরে তাহাই মত বটে। কানা পক্ষে টি নে 
তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্ধাক্যই প্রমাণ। তথাপি 

র কুষণোক্ত রঙ পুধ্যময় ধর্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কর্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ 
রঃ করিবে। 1. 

ই প। 1 
. সন্ব্যাসঃ কশ্যোগস্চ নি নি বা 151-517 

য়ে কর্সংস্যাসাৎ কর্মযোগো রিখিডে, ৫1২. ২ 288 রা 

গবান্ বলেন যে, বা ও করমত্যাগ ক চর টা কি তন্মধ্যে রি ও 

নু শি ভাহা কখনই হইতে পারে না। জরত্যাগটা যদি ভাল হয়, তবে র রি ই 
ভাল, নহে। কর্ধত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কর্দ ভাল হইতে পারে না। অব্যাগের 0 

চেয়ে কি জ্বর ভাল? 
গুরু । কিন্তু এমন যদি হয় যে, কর্ণ রাখিয়াও কর্ম্মত্যাগের ফল পাওয়া] যায়? 

শিষ্য । তাহা হইলে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা হইলে কন্ম ও কণ্মত্যাগ 

উভয়েরই ফল পাওয়া গেল। 

গুরু । ঠিক তাই। পূর্বগাঁমী হিন্দুধর্মের উপদেশ-_কর্মত্যাগপূর্বক স্গ্যাসগ্রহণ | 

গীতার উপদেশ-_কর্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্প্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম 

কর্্দই সন্গ্যাস-_জন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিপ্রয়োজনীয় 

হঃখ। | 

জেয়ঃ সনিত্যসন্ন্যাসী যো৷ ন ছ্েষ্টি ন ক'-কৃতি। 

নির্ঘন্থে হি মহাবাহো স্থখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

সাংখ্যযোগো পৃথগালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ । 

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োধিনতে ফলম্ ॥ 

যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে। 

একং সাংখ্যঞ্চ যৌগঞ্চ যঃ পঞ্তি স পশ্থতি। 

সংন্যাসস্ত মহাবাহো! ছুঃখমাণ্তুমষোগতঃ | 

_ ঘোগধুক্তো মুনিত্র্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫ ৩-৬। 



ই টা রে সক ছে ও খু. আকাঙ্জা মাই বাবেই ঈিউগযানী বলির জানি | 

হে মহাবাহো 1 তাদৃশ নিছন্ পুরুষেরাই 
সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাখ্য 1) সন্্যাসা 

ও (কর্দ) যোগ যে পৃথক ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একক্রে 3: ্ রা 

উভয়েরই ফললাভ করা যায়। সাংখ্যে (সঙ্গ্যাস ) যাহা পাওয়া যায়, ( কর্ম) যৌগেও 
তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন, তিনিই যথার্ধদর্শী। হে মহাবাহে!। 

 কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস ছুঃখের কারণ। যোগমুক্ত মুনি 'অচিরে ত্রন্ম পায়েন। স্থূল কথা 

এই যে, যিনি অনুষ্ঠেয় কণ্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিন্তে সকল করমসম্দধেই সম্যাসী, | 

তিনিই ধান্মিক। 

শিশ্ত। এই পরম বৈষ্ণবধন্্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীরা ডোর কৌগীন পরিয়া 
সং সাজিয়া বেড়ায় কেন বুঝিতে পারি না। ইংরেজেরা যাহাকে 48090610180. বলেন, 

বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় নাঁ, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্শে সেই পাপের 
মূলোচ্ছেদ হইতেছে । অথচ এমন পবিত্র, সর্বব্যাপী, উন্নতিশ্বীল বৈরাগ্য আর কোথাও 

নাই। ইহাতে সর্ধত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকম্ম বৈরাগ্য ; অথচ 49৪08610187) কোথাও 

নাই। আপনি বথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য ধর্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম, 

জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে, লৌকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল ব। 

কোরাণে ধন্ম খু'ঁজিতে যীয়, ইহা আশ্চধ্য বোধ হয়। এই ধর্মের প্রথম প্রচারকের কাছে 

কেহই ধন্মবেত্ব। বলিয়। গণ্য হইতে পাবেন না। এ অতিমানুষ ধর্মপ্রণেত। কে? 

গুরু ৷ শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই 
সকল কথাগুলি বলিযীছিলেন, তাহ আমি বিশ্বীস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক 

কারণ আছে । গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এ কথাও বল যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে 

গীতোক্ত ধর্মের স্থষ্টিকর্তী, তাহা আমি বিশ্বাস করি।" বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 

ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্ষামবাঁদের দ্বার! সমুদাঁয় মনুয্যজীবন শাসিত, এবং 

নীতি ও ধর্মের সকল উচ্চতত্ব একতা প্রাপ্ত হইয়া, পবিত্র হইতেছে। কাম্য কর্মের ত্যাগই 

সন্গ্যাস, নিষ্ষীম কন্মই সন্গ্যাস, নিষ্কাম কন্মত্যাগ সম্যাস নহে। 

কাম্যানাং কম্মণাং ম্যাসং সন্ধ্যাসং কবয়ো ব্রিছুঃ। 

সর্ববকশ্মফলত্যাগং প্রানুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥.১৮। ২ 
৬০ পাদ ০০০০ পা পীর শীল পপ পসপাপিপপলাল্পাপগাপাশিশ পিপপশাশিাসপিপ পিল শশা শিশাশীশি স্পা পিশীগশাটািপাশীং 

* "সাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়। আনার গোলযোগ বোধ হইতে পারে। ধাহাদিগের এমত সলোহ হইবে, তাহার! পার 

তাগ্ক দেখিবেন। 



জপ, অয রি ।. 

_. হইবে সই দিন মুত দেবতা হইবে । তখন এ বিজ্ঞান ও শিল্পের 
নি সকাম প্রয়োগ হইবে না।, এর 
শিষ্য ১: ৩২) 

.. খ্ুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। ছুই ইভা হাতে। 
এখন রই করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। সে আঁশা যদি 

_ তোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি। যে যাহা হউক, এক্ষণে এই 
গীতোক্ত সন্গ্যাসবাদের প্রকৃত তাংপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কর্মহীন সন্ন্যাস, নিকৃষ্ট 
সন্ন্যাস। কর্ম, বুঝাইয়াছি-_ভক্তযাত্বক। অতএব এই গীতোক্ত ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য 
এই ঘে, ভক্যাত্মক কর্ণযুক্ত সন্্যাসই যথার্থ সন্্যাস। 

সপ্তদশ অধ্যায় ।-_ভক্তি। 

ধ্যান বিজ্ঞানাদি । 

গুরু । ভগবদগীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাঁকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে 
সৈম্তাদর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞবানযোগের স্থুলাভীস, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্্মযোগ, 
চতুর্থে জ্ঞান-কন্-্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্নাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। ষ্ঠ 

ধ্যানযোগ। ধ্যান জ্বানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহ্নার পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই। 
ঘে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । 

যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বার! নিরুদ্ধ হইয়! উপরত হয়; যে অবস্থায় বিশুদ্ধাস্তঃকরণের 
দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়; যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলোভ্য, 
অতীন্দজ্িয, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থ'ঘ্ম অবস্থান করিলে আত্মতত্ব হইতে 

পরিচ্যুত হইতে হয় না; যে অবস্থা লাভ করিলে, অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় 
না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর ছুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার 

নামই যোগ-_নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বংসর একঠাই বসিয়া চোক্ বুজিয়' ভাবিলে 
যোগ হয় না। কিন্ত যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত-_- 

যোগিনামপি সর্েষাং মদগতেনাস্তরাত্বন]। 
 শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যে মাং স মে যুক্ততমো! মতঃ ॥ ৬। ৪৭ 

ডু এ কান, চা শিল্প, এবং ভারতবর্ষের না রর একি | রর 



এ আঙাতে আসক্তমনা জি সাকে তলা করে, হেনা মতে 
.খোগযুকত,ব্যক্িগণের মধ্যে সেই শ্োষ্ঠ ইহাই ভগগবহক্তি। অতঞব এই দীতোক্ত .. 
আন কর খান সহাস-ি বা কই ্ ন। ই সবদাধনের 

জনতা ফাজারহোগ ইহাজেই ঈদ, আপন: স্বরূপ হিতে সর: 
- আপনাগে নিশুন ও সণ, অর্থাৎ হ্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের ছারা ঘর্ণিত করিয়াছেন! কিন্তু 
রা ইহা বিপদরূপে বলিয়াছেন বে, ঈশ্বয়ে ভক্তি ভিন তাহাকে জানিবার উপায় না । অতএব রি 

ভক্তিই ্রক্মজ্ঞানের সহায়। ও 
| অষ্টমে তারকত্রক্ষযোগ । ইহাও বশ্পরণে ফিবোগ। ইহার স্ুল তাখগ্থে 

ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহাযোগ । ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথা সকল 

আছে। ইতিপূর্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত 
জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন,_“যেমন সুত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে তন্রপ 
আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।” অষ্টমৈ আর একটি স্ুঈ্দর উপম প্রযুক্ত 
হইয়াছে, যথা-_ 

“আমার আত্মা ভূত সকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্ত কোন ভূতেই অবস্থান 
করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ধ্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান 
করে, তদ্রুপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে ।” হবর্ট স্পেন্সরের নদীর উপর 
জলবুছুদের উপমা অপেক্ষা এই উপম1 কত গুণে শ্রেষ্ঠ ! 

শিশ্তা। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়া পড়িল ।” আমার একটা বিশ্বাস ছিল-_যে 
নিগুণ ব্রহ্মবাদট। 15776176190) মাত্র । এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে 
ভিস্স। | 

গুরু । ইংরেজি সংস্কারবিশিষ্ট হইয়। এ সকলের আলোচনার দোষ এ । আমাদের 
মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টম্লরে না খাইলে তাহাদের জল মিষ্ট লাগে ন!। 

তোমাদের আর একটা। ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্য মাত্রেই__ মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও. 
দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,-সকল জাতি, সকলেই ষে তুল্যরূপে পরিত্রাণের 
অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংছের ধর্ট্ে ও খুষ্টধর্শেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধশ্থে নাই। 
এই অধ্যায়ের ছুইট। ্লোক শ্রবণ কর। | 



রা . সি সকল, সতের পক্ষে সন): কেহ আমার হ্যা [বা কেহ তরি নই যে. 
ন কে ভক্তিপূর্র্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে. আমাতে। গাপহোনি টা 
াশ্রয় করিলে পরাগতি পায়-_শৈশত, শু, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়”... 

_ শিষ্য। এটা বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। রি 
টা খুরু। কৃতবিষ্ভদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইছে ইরের রি 
'পডিগণের কাছে তোমর শুনিয়াছ যে ৫৪৩ শ্রষ্পূর্ববান্ধে (বাঁ ৪৭৭) শাক্যসিংহ 
মরিয়াছেন। কাজেই তাহাদের দেখাদেখি দিদ্ধাস্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু 
ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে । তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে 
হিন্দ এমনই নিকষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এই অন্ুকরপপ্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম নিজেই এই 
হিন্দুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল, 
ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে না? | 
.. শিশ্ত। যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ ০০৪৪ 
বোধ হয় না। এক্ষণে রাজগুহাযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই। 

গুরু। রাজখ্হাযোগ সর্বপ্রধান সাধন বল্লিয়া কথিত হইয়াছে! ইহার স্থুল 
ক্চাংপর্য এই, যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই 
স্তাবেই ভাহাকে পায়। ধাহার! দেবদেবীর মম উপাসনা করেন, তাহার! ঈশ্বরাহগ্রহে 
সিজ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু ধাহারা 
নিষ্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহাদের উপাসনা নিফাম বলিয়া তাহার! 
ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন, কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। তবে ধাঁহারা সকাম 
হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহারা যে ভাবাস্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পাঁন না 
তাহার কারণ সকাম উপাসনা! ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরস্ত ঈশ্বরের নিষ্কাম 
উপাসনাই মধ্য উপাসনা, তত্ভি্ ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্ববকামন! পরিত্যাগপূর্ব্বক 
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স্ববকর্্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়। ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগ্ুহা- ৮০727157157 
.. অপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে হার বিভৃতি সকল কথিত হইতেছে। 

এই বিভৃতিযোগ অতি বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহা আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে 
_.. বিডৃতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষম্বরূপ, একাদশে ভগবান্ অঙ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। ভাহাতেই ছাদশে ডি্রসঙ্ উথাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই তক্তিযোগ 

 অষ্াদশ অধ্যায়।__ভক্তি। 
ভগবাদগীতা--ভক্তিযোগ 

শিশ্ত। ভক্তিযোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈষ্বর এক, কিন্ত সাধন ভিন ভিন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না। 
... খুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্ত সকলে, সকল সময়ে, ১ 

সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের ড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, ছুই এক জন পা 8 2 ববানে নে তাহাতে আরোহ হণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। 5 এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ .. সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে । যে সংসারী, তাহার পক্ষে কর্ম ঃ যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সম্্যাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ববসাধন্রেষ্ঠ রাজগুহযোগই প্রশস্ত। অতএব সর্বপ্রকার মনথষ্যের উন্নতির জন্য ভগদীশ্বর এই আশ্চর্য ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করপাময়__যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম মৌজা! হয়, ইহাই তাহার উল, 
| 

. শিশ্ক। কিন্ত আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ মোজা হইত। খুরু। কিন্তু ভক্তির অন্ৃশীলন চাই তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অন্ুশীলনপদ্ধতি। আমার কথিত অন্ুশীলনতত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তব এ কথা শী বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন 



টপ অহ ৰা রতকি। রা ই. 

খোজ মন্থয্যের পক্ষে ভি জি নীল বখ্ে। যোগ, ই আলা 
নামান্তর মাত্র। 

. শিল্ত। কিন্ত যে প্রকারে রন সকল যোগ কবি ছে তাহাতে পাঠকের মনে 
একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। নিশুর রন্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধন বিশেষ বলিয়া 
কথিত হইয়াছে, সগ্ণ ক্রদ্মের উপাসনা অর্থাং ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
অনেকের পক্ষে ছুই-ই সাধ্য। যাহার পক্ষে ছুই-ই সাধ্য দে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? 
ছুই-ই ভক্তি বটে জানি, তথাপি নিন -ময়ী ভক্তি, আর কর্মামযী ভক্তি মধ্যে 
কে ষ্ঠ? | 

রি গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরস্তে এই রিং অর্জুন কৃকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
. এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জস্তাই 

_্বীতার পূর্বগ্ামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে রা প্র ধরলে 
নাল. রং বা রি 

| শিল্প কক কিউ দিরাছে চা ! ৰ রা 
গুরু। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নিগু ব্রদ্মের উপাসক, ও রর উই 

রি রপ্ত হয়েন। কিন্ত তন্মধ্যে বিশেষ এই ফে, ্োপাসকেরা অধিকতর ছাখ ভোগ র্. [8 
করে; ॥ ছকে! সহজে উদ্ধত হয়। 8 

| তে  ক্লেশোহধিকতরস্মেষামবাক্তানক্তচেতসামূ। 

অব্যক্ত! হি গতিছু৫খং দেহবস্থিরবাপ্যতে | 
_ যেতু সর্বাণি কর্্মাণি ময়ি সংসাস্য মৎপরাঃ। 

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধায়স্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্র মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ১২। ৫-৭| 

শিশ্ত। এক্ষণে বলুন তবে এই ভক্ত কে? 
গুরু। ভগবান স্বয়ং তাহা বলিতেছেন। 
এ অথেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র; করুণ এব চ। 

নির্ঘমেো নিরহঙ্কার: সমছুঃখসথথঃ ক্ষমী ॥ 

স্তষ্টঃং সতত ফোগী যতাতা দঢ়নিশ্চয়ঃ | 
 মযাপিতমনোবুদ্িধো মন্তপ্ধঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 

ৃ ....... যম্মারোছিজতে লোকো লোকান্পোদ্িজতে চ যঃ। 

টড 5 জিও . হর্যামর্যভয়োদেগৈম্ম্ক্তো যঃ স চ মে প্রি: ॥ 



0. অনপেক্ষঃ শুটিরক্ষ উদাসীনো গভব্যথঃৰ. 
.. সর্ধারস্তপরিত্যাঙী ঘো মন্তক্তঃ স মে প্রি: ॥ 
যেন হন্ততি ন ছে ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

| শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ. স মে প্রিয়ঃ ॥ 

সম: শত চ মিতে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শীতোুখছুঃখেষু সম: সঙ্গবিবজ্জিতঃ ॥ 

তুল্যনিন্দান্ততিরে্মোনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 

অনিকেত: স্থিরমভির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
যে তু ধব্মাম্বতমিদং ষথোক্তং পরু্পাসতে । 
শ্রদ্দধানা মৎপরম] ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২। ১৩--২০ 

যে মমতাশুন্ত, ( অর্থাৎ যার “আমার ! আমার! জ্বান নাই ) অহঙ্কারশূহ্য, যাহার 
সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তষ্ট, ফোগী, সংযতাত্মা এবং দৃঢ়সন্ল্প, যাহার মন 

ও বুদ্ধি আমাঁতে অপিত, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয় । ধাহা হইতে লোক 
উদ্বেগ প্রাপ্ধ হয় না এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় 

এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয় । যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, 
গতব্যথ, অথচ সর্ধ্ধারস্ত পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন ঘে আমার ভক্ত, সেই আমার 

প্রিয় । ধাহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও নাই, যিনি শোকও করেন না, বা আকাতক্ষা 
করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয় । 

ধাহার নিকট শক্র ও মিভ্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ সুখ ও ছুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গ- 
বিবজ্জিত, যিনি নিন্দ। ও স্ততি তুল্য বৌধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বার! 

সন্তুষ্ট এবং যিনি সর্ধ্দ! আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয় । এই 
_ ধর্্ান্বত যেমন বঙিয়াছি যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্ আমার পরমভক্ত, 

২ . আমার অতিশয় প্রিয়।৮ 

1. এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পৃজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় 
লা। ॥ মালা ঠক্ ঠক করিয়া, হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! 

নর করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভুক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে 
মা শী , যে পরহিতে রত, দেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সব্ধবদা অস্তরে বিগ্ধমান জানিয়া যে 
_. আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরাহুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে । যাহার 
সমস্ত চরিজ্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিতবৃত্তি 



শত অধ্যায় রকি রা 
. ঈশ্ব রী না হর সে ভক্ত নহে রি ্নীভোজ ভক্তির হল কথা এই । এরূপ মন ০ 

ৃ এবং পরশ তক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই এইজ জন্য ভগবত গত তে শেঠ থ্ রা ১8১3 

রিও একি 

০ ৯, ঈশ্বরে ভক্তি  বিষুপুরাণ। 

গুরু। তগবদগীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন 
নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিষুপুরাপোক্ত প্রহলাদ- 
চরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষুপুরাণে ছুইটি ভক্তের কথা অং", সকলেই 
জানেন-_গ্রব ও প্রহলাদ। এই ছুই জনের ভক্তি ছুই প্রকার। যাহা। বলিয়াছি, তাহাতে 

বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাঁসন। সেই কাম্য কণ্ ; 

নিষ্ধাম যে উপীসন! সেই ভক্তি । ঞ্ুবের উপাসনা সকাম,_তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই 
বিষ্ুর উপাদনা! করিয়াছিলেন। অতএব তাহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে; ঈশ্বরে 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাঁহা। ভক্তের উপাসনা নহে। 

প্রহনাদ্দের উপাসনা! নিফাঁম। তিনি কিছুই পাইবার জগ্ত ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হয়েন নাই ; 

বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হওয়াতে, বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই 
সকল বিপদের কারণ, ইহ জানিতে পারিয়াও, তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই। এই নিষ্ধাম 

প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্ষাম 

উপাসনার উদাহরণন্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্য গ্রব ও প্রহ্নাদ এই ছুইটি উপাখ্যান 

রচন! করিয়াছেন। ভগবদগীতার রাঁজযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার 

স্মরণ থাকে, তাহ! হইলে বুঝিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিক্ষল নহে। যে যাহা 

_ কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্ত ঈশ্বর পায় না। ঞ্রুব উচ্চপদ কামনা. 

_ করিয়া! উপাসনা করিয়াছিলেন, ভাহা তিনি পাইয়াছিলেন; তথাপি তাহার সে উপাসনী উর 
ন্যশরেণীর উপাসনা, ভি নহে প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, ইজ জন্ত তিনি লাভ করিলেন ২ 

সপ্ভাবনা নাই। রা 

এ তই সই হকি 

এও উই 

নি অনেকেই বলিবে, দা ফবেরই বেশী হইল । মুক্তি গরিনেনি লাভ, 

াহীর, সত্যত। সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভকিবর্ লোকায়ত হইবার 

ই 
১৩ চি 



এ সক সত ভার গাড় চাপ কি, গুলা রিও ষহ শাকেই সুজি হইতে রা 

টু পারে মতই খাকে। যাহার চিত শুদ্ধ এবং ছু:খের দ্র সেই উ্াবেই কা . 

৬, রী হইযা বব রী হইয়াছে রি ০ কি সখ বলিতে পারি না। বড় বে ৭ ্খ 
.. আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্বা, বিশুদ্ধচিত্ব, তাহার মনের 

রঃ সুখের সীম! নাই। যে যুক্ত, সেই ইহুজীবনেই সুখী । এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম 

যে সুখের উপায় ধর্ঘ্দ। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্কৃপতি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্তন্যুক্ত 

হইয়াছে বলিয়া সে যুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল স্যত্িপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা 

চিন্তমালিম্তবশত যুক্ত হইতে পারে না. 
শিষ্ব। আমার বিশ্বাস যে এই জীবমমক্তির কামন! করিয়া ভাঁরতবর্ষীয়েরা এরূপ 

অধংপাতে গিয়াছেম। ধাঁহারাই এ প্রকার জীবন্মক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ তাহাদের 
মনোযোগ থাকে না ১ এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে । 

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য না বুঝাই এই অধংপতনের কারণ। ধাহারা মুক্ত 
বাঁ মুক্তিপথের পথিক, তাহারা সংসারে নিলিপ্ত হয়েন, কিন্তু তাহারা নিষ্ষাম হইয়া যাবতীয় 
অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহাদের কন্ম নিষ্ষাম বলিয়া তাহাদের * কর্ম স্বদেশের 
এবং জগতের মঙ্গলকর হয়; সকামকন্মীদিগের কর্মে কাহারও মঙ্গল হয় না। আর 
তাহাদের বৃত্তি সকল অন্ুশীলিত এবং স্ষুত্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাহারা দক্ষ এবং কর্মঠ; পূর্বের 

যে ভগবদ্ধাক্য উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবন্তক্তদিগের দক্ষতা * একটি 
লক্ষণ । তাহার! দক্ষ অথচ নিষ্কামকন্ম, এজন্য তাহাদিগের ছারা যতটা স্বজাতির এবং 

জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইর্তে পারে না। এ দেশের সকলে 

এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষায়েরাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। 

মুক্তিতত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লৌপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা! তোমার 

হুদয়ুক্গম করিতেছি । 

শিষ্য । এক্ষণে গ্রহলাদচরিত্র শুনিতে বাসন করি । 

গুরু। প্রহলাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই । 

তবে একটা কথা এই প্রহ্লাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেবল, হা! 

ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়। বেড়ীইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্বভূতকে 
মি 

* অনপেক্ষ; শুচির্দক্ষ,উদাসীনে গতব্াথঃ। 

পপ শিপ 



বে সকল লক্ষণ: কথিত হইয়াছে, তাহা দি রদ বৃহ হইয়া « থাক, 
রর টং আর একবার র শাইডেছি।, 1. 48 
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ছগবদনীতায় উত্ত' হইয়াছে খাইছি পর শলাদ তাহার উদার: 
র যাহা দেন, বিুপুরাণে ভা উপজানছদে ইত. তায় তের. 

... অছেষ রন ক্রুণ এব চ রি 
. নির্ঘমো নিরহঙ্কার: সমছ্ঃখস্থখঃ ক্ষমী ॥ 

 সন্ধষ্টঃ সততং যোগী তাত দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
মযাপিতমনোবুদ্ধিধো মন্তক্তঃ স মে প্রিয় ॥ 

যম্মারোদ্বিজতে লোকে লোকাম্নোদ্বিজতে চ যঃ। 

হর্যামর্যভয়োদেগৈম্মক্তো! যঃ স চ মে প্রিয় ॥ 
অনপেক্ষ; শুচিরক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। 
সর্ব্বারভ্তপরিত্যাগী যো মঞ্তক্তঃ স মে প্রিয়: ॥ 

সমঃ শত চ মিত্রে চ তথা মানাপমানমোঃ | 
শীতোষ্ঞনুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবঞ্জিতঃ 
তুল্যনিন্দাস্ত্রতির্ষো নী সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত; স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়! নরঃ | 

গীতা ১২। ১৩-২০ 

প্রথমেই প্রহ্নাদকে “সর্বত্র সদৃগ বশী” বলা হইয়াছে । 

সমচেতা জগত্যস্মিন যঃ সর্ববেষেব জস্থযু । 

ষথাত্মনি তথান্থান্র পরং মৈজ্রগুণান্বিতঃ ॥ 

ধন্মাত্বা সত্যশশোৌচাদি ৪৭1. মাকরস্তথা । 
উপমানমশেষাণাং সাধৃনাং ষঃ সদাভবৎ | 

কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না, কারধ্যতঃ দেখাইতে হয় । প্রহলাদের 
প্রথম কার্যে দেখি, তিনি সত্যবাদী । সত্যে তাহার এতটা দাঢণ যে, কোন প্রকার ভয়ে 
ভীত হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গুরুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমীপে আনীত 
হইলে, হিরণ্যকশিপু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, «কি শিখিয়াছ? তাহার সার বল 
দেখি ।” 



| সাজা বিলে শ্ষাহা শিখিয়াছি ৪7477 
| নাই, মধ্য নাই-্ধাহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই-_-যিনি অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব কারণের কারঞ। 
ভাহাকে নমস্কার 1 | 

গুনিযা বড় ক্রুদ্ধ হইয়! হিরশযকশিগু আরক্ত লোচনে, কম্পিতাধরে প্রহ্দাদের গুরুকে 
ভৎপন! করিলেন। গুরু বলিল, “আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই ।” 
তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্নাদকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তবে কে শিখাইল রে ?” 

প্রহ্াদ বলিল, “পিতঃ1 যে বিষ্ণু এই অনস্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার হ্বদয়ে 
স্থিত, সেই পরমাত্ম। ভিন্ন আর কে শিখায়? 

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, “জগতের ঈশ্বর আমি? বিষ্ণু কে রে ছূর্বৃদ্ধি” 
প্রহ্নাদ বলিল, “ধীহার পরংপদ শবে ব্যক্ত করা যাঁয় না, ধাহার পরংপদ যোগীরা৷ 

ধ্যান করে, ধাহা,হইতে বিশ্ব, এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষুঃ পরমেশ্বর ।” 
হিরখ্যকশিপু অতিশয় জ্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “মরিবার ইচ্ছ। করিয়াছিম্ যে পুনঃ পুনঃ 

এই কথা বলিতেছিস্? পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস্ না? আমি থাকিতে আবার 
তোর পরমেশ্বর কে?” 

নির্ভীক প্রহ্নাদ বলিল, “পিতঃ তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর! সকল 
জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর,--তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর! রাগ 
করিও না, প্রসন্ন হও ।” 

হিরখ্যকশিপু বলিল, “বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই ছুর্ব,দ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ 

করিয়াছে” 
প্রহ্লাদ বলিল, “কেবল আমার হৃদয়ে কেন? চ্ভিনি সকল লোৌকেতেই অধিষ্ঠান 

করিতেছেন । সেই সর্বস্বীমী বিষু আমাকে, তোমাকে, সকলকে, সকল কর্মে নিযুক্ত 

করিতেছেন।” 
এখন, সেই ভগবদ্থাক্য স্মরণ কর। “যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ1”* দৃঢ়নিশ্চয় কেন তাহ 

বুঝিলে ? সেই “হর্যামর্ষভয়োছেগৈমু'ক্তো যঃ স চ মে প্রিয়” স্মরণ কর। এখন, ভয় 
হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহ। বুঝিলে 1? “ময্যপিতমনোবুদ্ধিঃ* কি বুঝিলে 1 + 
ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য ই প্রহনাদচনিত্ কহিতেছি | 

পপ পি বানি পাপী পা ১০০ পাস আপ ১০ পা পাপ সাত পি শীপাপশশপীপীপপীশিপাা পপ তিশা পিন পপ! 

্ স্ট সততং যোগ বতায়া ৃ্ নিষ্লঃ | 

1 মধ্যপিতমনো ধুদ্ধিধে। মন্তক্তঃ স মে প্রিয়: | 

০০৮০ পাশপাশি দিশা শিপ পপ পা ৯০৮৭ পপর পাপ 



৩ উনিশ ৃ ভম শ্যায রকি রর এ : নি ১  হ ৪ 

এ ৭: িবকদিছু এ ্রহ্লাদকে তাঁড়াইয় দিলেন, প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন রি 
নং অনেক কালের পর আবার আনাইয়া অধীত বিস্তার আবার পরীক্ষা | লইতে বসিলেন । 
প্রথম ম উত্তরেই প্রহলাদ আবার সেই কথা বলিল, নবি 

|  কারণং সকলম্াস্য সনে! বিষুঃ প্রসীদতু। 

:১ হিরশীজদিপু প্রহ্নাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত বিউটি তাহাকে 
রা কাটিতে আসিল, কিন্তু প্রহ্লাদ “দৃঢ়নিশ্চয়” “ঈশ্বরাপিত মনোবুদ্ধি”--যাহারা! মারিতে 

আসিল, প্রহ্লাদ তাহাদিগকে বলিল, “বিষণ তোমাদের অস্ত্রে আছেন, আমাতেও 
আছেন, এই সত্যান্থুসারে, আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না” ইহাই 
প্ুঢ়নিশ্চয়”। | 

শিষ্ত। জানি যে বিষ্ণুপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহ্থমাদ অন্ত্রের আঘাতে অক্ষত 

্হিলেন। কিন্তু উপন্তাসেই এমন কথা থাকিতে পারে,--যথার্থ এমন ঘটন] হয় না। যে 

যেমন ইচ্ছা! ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসগিক নিয়ম তাহার কাছে নিক্ষল হয় না-_অক্ত্রে পরম- 
ভক্তেরও মাংস কাঁটে। 

গুরু । অর্থাৎ তুমি 111:5016 মান না। কথাটা পুরাতন । আমি হোমাদের মত, 
ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষুপুরাণে যেরপে প্রহলাদের রক্ষা কথিত 

হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপগ্ভাস বলিয়াই সেই বর্ণনা 
সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্ত একটি নৈসগিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানু- 
কম্পায় নিয়মাস্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার 
না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত, ঈশ্বরামুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি 
এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে, যে অস্ত্র নিক্ষল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে প্দক্ষ” ; ইহ 
পুর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অন্ুশীলিত, স্থতরাং মে অতিশয় 
কাধ্যক্ষম ; ইহার উপর জশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসগিক নিয়মের সাহায্যেই, অতিশয় 
বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি?* যাহাই হউক, এ সকল 

কথায় আমাদিগের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,_কেন না, আমি ভক্তি 
বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরাহুগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন কি না, তাহ] বুঝাইতেছি না। 

পেস 

* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্ত সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরানীর উদ্ধার বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। 

সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ » অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষত1। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্য। মিলাইয় 

দেখিতে পারেন । | ্ 
১৩ 
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রী 1 

রি ্  এরূপ কোন লই ভক্তের, ক ৮ 
- হইবে না। রা ৃ টা 

শি | কি ্রহ্লাদ « তি এখানে রক্ষা কামনা করিবেন 1 

5 গুরু। না, তিনি রক্ষা কামন! করেন নাই। তিনিকেবল ইহাই মনে দি দে ও 

যে, যখন আমার আরাধ্য বিষণ আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রে আছেন, তখন এ অস্ত্রে 
_. কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে । কেবল ইহাই 

“বুঝান আমার উদ্দেশ্য । প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস তদ্ধিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্তাসে 
নৈসগ্িক বা অনৈসগিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ 

অনৈসগিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস 

ব্যাপান্ের বিবরণ, জড়ের গুণব্যাখ্য। নহে, তখন জড়ের অগ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস 

ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য 
জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 

তার পর অস্ত্রে প্রহ্নাদ মরিল ন। দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন, “ওরে 

দুরবুদ্ধি, এখনও শক্রস্তূতি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস্ না, আমি এখনও তোকে অভয় 
দিতেছি ।” 

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিল, “যিনি সকল ভয়ের অপহারী, ধাহার স্মরণে জন্ম 
জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দুর হয়, সেই অনন্ত উশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের ?” 

সেই “ভয়োছেগৈম্ুক্তো” কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে 
আদেশ করিলেন যে উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্তাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা 

করি তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও প্রহ্লাদ মরিল না,--সে কথাও তোমার 

বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্ত যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশন-বৃত্বাস্ত 
লিখিয়াছেন, তত্প্রতি মনোযোগ কর। 

সত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্খে দশ্ঠযানো মহোরগৈঃ | 

ন বিবেদাত্বনে গাত্রং তৎস্বত্যাহলাদনহাস্থ ও: ॥ 

প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে, মহাসর্প সকল দংশন করিতেছে, তথাপি 

কৃষ্ণস্থৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহলাদের জন্য সুখ 

ছঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্ধাক্য আবার স্মরণ কর “সমছূঃখস্খঃ কষমী |” “ক্ষমী” 
কি; পরে বুঝিবে, এখন “সমছুঃখসুখ” বুঝিলে ? ্ 



বপন । বলাম এই । যে, তেন ॥ মনে বড় এটাও তা হ মি ্  নাছ 
৯ বল অস্ত সুখ ছু, সুখ ছুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না। রা 

গুরু। ঠিক তাই? সর্প কর্তৃক শ্রহলাদ বিনষ্ট হইল ন; দেখিয়। বিগাবানির দ ৫ 
কাতিসণে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাতে ফাঁড়িয়া মারিয়া ফেল। হস্তীদিগের ঈাত 
ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্লাদের কিছু হইল না; বিশ্বাস করিও ধা মাত। কিন্ত 

ভাহাতে প্রহলাদ পিতাকে কি বলিলেন শুন, 
দস্তা গজানাং পু'লিশা গ্রনিঠীরা: 

শীর্ণ যদেতে ন বলং মমৈতৎ | 
মহাবিপৎ্পাপবিনাশনোহয়ং 

জনার্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥ 

“কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদস্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহ! আমার বল নহে । যিনি 
মহাবিপৎ ও পাপের বিনাশন, তাহারই স্মরণে হইয়াছে” 

আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর “নির্মমো নিরহঙ্কারঃ” ইত্যাদি ।ঞ ইহাই 
নিরহঙ্কার। ভক্ত জানে যে সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জঙ্ঠ ভক্ত নিরহঙ্কার ।, 

হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল ন1 দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে 
আদেশ করিলেন। প্রহলাদ আগুনেও গুড়িল না। প্রহ্লাদ “শীতোঞ্ুস্খহুঃখেযু সম?” 

তাই প্রহনাদের সে আগুন পদ্মপত্রের ম্যায় শীতল বোধ হইল । শ* তখন দৈত্যপুরোহিত 
ভীর্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, “ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্মা করিয়া 

দিন। তাহাদেও যদি এ বিষুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমর! অভিচারের দ্বার! 

ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না” 
দৈত্যেশ্বর এই কথায় সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্নাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য 

দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন। প্রহুলাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া 
বসজিলেন। এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষুণতক্তিতে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। প্রহলাদের বিষুভক্তি আর কিছুই নহে-_-পরহিতত্রত মাত্র__ 

বিস্তারঃ সর্ঝভৃতন্ত বিষ্গেব্বিশ্বমিদং জগৎ। 

রষ্টব্যমাতববৎ তম্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ 
রঃ ৫ ঙ্গ ক 

না 

* নির্মমো নিরহক্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী | 

.»1 শীতোক্স্থহুখেধু সমঃ সঙ্গবিষঞ্জিতঃ 



| টা আননিভাবি সমতামপেত 
(8 ১৩২  লমস্মারাধনমযুত্য রঃ ্ ২:৩5: 3, 

দত অর্ধ বি, অগ্ গে বিষ্ুর বিস্তার মাত্র; দশ যকত কতই জন্য ৷ লকলকে 
রে 7 আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। * হে দৈত্যগণ | তোমরা অর্ব্ সমান ববি ই রঃ 
টা সমন্ধ ( আপনার সঙ্গে সর্ববন্থতের ) ঈশ্বরের আরাধনা | | | 

..... প্রহলাদের উক্তি বিষুপুরাণ হইতে তোমাকে নিত অম্নরোধ কি । এখন! কেবজ 
শ্লোক! 88475. 5 ৮ 

অথ ভদ্রাণি ফাদ হিং পরমূ। 
মুং তথাপি কুব্বীত হানিদ্বেঘিফলং যতঃ | 
বন্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কৃুর্বাস্তি চেত্বত:। 

টা _. শোচ্যান্তহোহতিমোহেন ব্যাঞ্চানীতি মনীষিণা ॥ 

“অন্ের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি ইহ! দেখিয়াও আহলাদ করিও, দ্বেষ 
করিও না, কেন নাঁ, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শক্রতা বদ্ধ হইয়াছে, 

_ তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে নি জ্ঞানীর! ছঃখ করেন।” 

এখন সেই ভগবছুক্ত লক্ষণ মনে কর। 

গ্যস্মাম্োছিজতে লোকো লোকান্োদ্িজতে চ য£” এবং “ন দ্বেষ্টি” « শব্দ মনে কর। 
ভগবদ্ধাক্যে পুরাঁণকর্তার কৃত এই টীক।। 

প্রহনাদ আবার বিষুভক্তির উপদ্রব করিতেছে, জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে 
বিষপান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর 
পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার ছার! প্রহলাদের সংহার করিতে আদেশ 
করিলেন। তাহার প্রহলাদকে একটু বুঝাইলেন ; বলিলেন_-তোমার পিতা জগতের 
ঈশ্বর, তোমার অনস্তে কি হইবে? প্রহ্নাদ *স্থিরমতি” প'; প্রহলাদ তাহাদিগকে হাসিয়া 
উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্য-পুরোহিতের1 ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার স্থষ্টি করিলেন। 
অগ্নিময়ী মৃত্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহলাদের হৃদয়ে শূলাঘাত রুরিল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে 
শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূত্তিমান্ অভিচার, নিরপরাধ প্রহ্নাদের প্রতি প্রযুক্ত 
হইয়াছিল বলিয়! অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ 

পপ পিন পাস পি পা শশপিপপপীপািপিপিপীপিসপীপি এসপি পা শীলা পা লাশিনা গা আশ াশীটিপিটিপীপপান পিপপীপাপাসপিপপাসপকতিসনং 

* ঘে।ন ক্ততি ষে্িন শোচাতি নকাজঙ্ছতি। 

1 অনিফেতঃ থিপ্নমভির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরং। 
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. শহকক। হে হছে । ২ ইহাদের ও রক্ষা কর» *হলিয়া দেই দহসান 2 রঙা. 
৬, ঠা | হইলেন। । ডাক্ি ীন, হে রবব্যাপিন; হে জগ্গৎক্বরূপ, হে জগতের াটিকর্ডা, টা 

আই ্ রাহ্মণগণকে এই ছুঃসহ 
সধব্যাগ, চির বিষু তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মণের জীবিত হউক! বিছু। সর্ধগত 

_ বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শক্রপক্ষ বলিয়! ভাবি নাই, এ ব্রান্মণেরাও তেমনি-_ইহারাও 

-্ী 

জীবিত হৌক। যাহারা আমাকে মারিতে আমিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, ' যাহারা 
আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বার আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দ্বারা 

দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শক্র মনে 
করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।* তখন ঈশবরকপায় | 
পুরোহিতের! জীবিত হইয়া, প্রহ্নাদকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল। | 

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা 
উন্নত ধর্ম, অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার ?+ 

শিষ্কা। আমি স্বীকার করি দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ করিয়া! কেবল ইংরাঁজি পড়ায় 
আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে । 

গুরু । এখন ভগবদগীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শক্র মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া 

কথিত হইয়াছে, তাহ! কি প্রকার, তাহা বুঝিলে ? ৭" 
পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এই প্রভাব 

কোথা হইতে হইল ?” প্রহ্লাদ বলিলেন, “অছ্্ুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, 
তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না--কারণাভাব 
বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্ণের দ্বারা, মনে বা বাঁকে পরগীড়ন করে, তাহার 
সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে । 

কেশব আমাতেও আছেন, সর্ধসৃতেও আছেন, ইহ! জানিয়া আমি কাহারও মন্দ 
ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাঁকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা 
সি সরস পপ পপ উপ ০৮ 

ক 

« মনম্বী শ্রীযুক্ত বাধু গ্রতাপচক্র মজুমদার হ্বপ্রণীত “0:167191 01115 নামক উৎকৃষ্ট গ্রস্থে লিখিয়াছেন, “4. 90110311817 
107 70670) 00 1991021606 00096 ৮61 [061 ৮7130 এট 00000 92017 1৩ 5210--108062 1 10978155 (5৩0, 601 
0765 1000% 0000 %1326 006) 0০,080) 10681 197815015955 £০ 209 09006 2” 18691 ঘায় বৈকি, এই প্রহলাদচরিত্র 
দেখুন ন!। 
«1 সমংশতো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ 

সকার আন 

্ায়ি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে 



| কি আমার শারিরীক ২ বা | মানসিক, বং ৰা ডিক অশুভ কেন রি 
1 সরববভৃতে এইরূপ অব্যভিচারিমী ভক্তি করা পঞ্ডিতের কর্তব্য ।% পিজা ০ 

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম আর কি হইতে পারে? বিদ্তালয়ে এ সকল না! পড়াইয়া, রি 
পড়ার কি না, মেকলে প্রণীত ক্লাইব ও হেষ্টিংদ, স্বীয় রা উপন্যাস। আর. লহ রে 
বিকার জন্ত আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উদ্মত্ত। | রি 
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পরে, প্রহ্থমাদের বাক্যে পুনশ্চ দ্ধ হইয়। দৈত্য তাহাকে প্রাসাদ রা নক্ষিত্ত | 
দির শহ্বরান্্ররের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা 'প্রহলাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। 
প্রহ্নাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। 
সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচাধ্য প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়! দৈত্যেশ্বরের নিকট 
লইয়া আমিলেন। টৈত্যেশ্বর পুনষ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, 

হে প্রহ্লাদ! মিত্রের ও শক্রর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিন 
সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহো এবং অভ্যান্তরে,__ চর, 
চৌর, শঙ্ষিতে এবং অশঙ্কিতে, সন্ধি বিগ্রহে, দুর্গ ও আটবিক সাধনে বা কণ্টকশোষণে-_ 
কিরূপ করিবেন, তাহ। বল ।” 

প্রহনাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “গুরু সে সব কথা! শিখাইঈযাছেন বটে, 
আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে । শক্র মিত্রের সাধন- 
জন্ত সাম দান ভেদ দণ্ড এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্ত পিতঃ ! রাঁগ করিবেন 
না, আমি ত সেরূপ শত্রু মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই,* সেখানে সাধনের কি 
প্রয়োজন! যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ধভূভাত্মা, তখন আর শক্র মিত্র 
কে? তোমাতে ভগবান আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই 
ব্যক্তি মিত্র, আর এই শক্র, এমন করিয়া! পৃথক্ ভাবিব কি প্রকারে? অভএব ুষ্ট-চেষ্টা- 
বিধি-বন্ছল এই নীতিশান্ত্রে কি প্রয়োজন ?” 

হিরণ্যকশিপু জুদ্ধ হইয়া প্রহলাদের বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। এবং প্রহ্নাঁদকে 
নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অস্থরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরের! 
প্রহ্াদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্বত চাপা দিল। প্রহ্নাদ 
তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অস্তিমকালে 
ঈশ্বরচিন্তা বিধেয়; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না, কেন না প্রহ্নাদ 

প্ীসপাা শিল্পী বল শাসিত সা শান 

* অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে কর! উচিত নছে। 



হি ধা জি টি 15 রর 

৷ আজাদ ঈবে কর হইয়া) হার ধ্যান করিতে করিতে উহাতে লীন টি বা 
রং রে যে গী ঙ্ তখন ভাহার নাগপাশ খসিয়। গেল, সমুক্রের জল সরিয়া গেল) পর্ব লা 

সকল লদূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহলাদ গাত্রোথান করিলেন। তখন প্রহলাদ আবার ফির | 
এ স্ব করিতে লাগিলেন, _ আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। 
_ বিষু তখন তাহাকে দর্শন দিলেন। : এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়! ঠাহাকে বরপ্রার্থনা 
করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লীদ “সম্তষ্টঃ সতত. সুতরাং তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই 
নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, “যে সহআ্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে 

সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে» ভক্ত ভক্তিই প্রার্থন! করে, 
ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্ত বা অন্ত ইঞ্টসাধনের জন্য নহে । 

ভগবান্ কহিলেন, “তাহা আছে ও থাকিবে । অন্ত বর দিব প্রার্থনা কর ।” 

গ্রহলাদ দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া, 

পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তার সেই পাপ ক্ষালিত হউক |” 

ভগবান্ তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। 
কিন্ত নিষ্কাম প্রহ্লাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না, কেন না তিনি “সব্ধারস্ত 
পরিত্যাগী,_ হর্ষ, দ্বে, শোক, আকাজ্ঞাশুন্য, শুভাশুভ পরিত্যাগী সণ তিনি আবার 
চাহিলেন, “তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে ।” 

বর দিয়া বিষুণ অস্তহিত হইলেন। তার পর ০ আর প্রহ্লাদের উপর 
অত্যাচার করেন নাই । 

শিষ্য। তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধশ্মশাস্ত্র বাইবেল, কোরাণ আর এক 

দিকে প্রহ্নাদচরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদচরিত্রই গুরু হয়। 

গুরু । এবং প্রহ্লাদকথিত এই বৈষ্ণব ধশ্ম সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইহ ধর্মের 
সার, সুতরাং সকল বিশুদ্ধ ধন্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধন্দম বিশুদ্ধ, ইহা সেই 

পরিমাণে সেই ধর্দধে আছে। খৃষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম এই বৈষ্ণব ধর্মের অস্তর্গত। গড বলি, 

আল্লা বলি, ব্রহ্মা বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষুণকেই ডাঁকি। সর্বভূতের অস্তরাত্মান্বরূপ 
৯ পপ পপ পপ পাপী সস আপ পা ০৬ প ািপ ৩৯-প৯ পপাপ পিসপিস পা পা শা পপ শিপ পলাশী পপি লিিল, পাটা দাশ শিপীিপিিপাপিপসীমপাি পাস পপি পাল ৪1 

* সন্ধ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ং | 

1 সর্ববারভ্তপরিত্যাগী যে! মস্তক: স মে প্রিয় ॥ 

ধোন হৃস্ততি ন ছেষ্টিন শোচতি ন কাঙ্ষতি। 

গুভাশুতপরিত্যাগী ভর্ভিমান্ বঃ স মে প্রিক্ঃ 

1 পক শী পল তা ১০০ লিপ লা পাপা পল ০৯০৯-০ 



৮৫ 

জ্ঞান ও আনন্দময় রিনি যে জানিছে দা যাহার আব্জান আছে, যে অভেদী, 

 অথব! সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যব আছে, সেই খ ও এরই ; 
হিন্দু। তন্তিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ 
করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা কর! পৈত', কপালে 

 কপাল-জোড়া ফোটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও। 

তাহাকে হিন্দু বলিব না। সেয়েচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ,. তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর 
হিন্দুয়ানি যায়। % 

বিংশতিতম অধ্যায় ।--ভক্তি। 

ভক্তির সাধন । 

শিষ্য । এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞান্ত যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, 
তাহা সাধন না সাধ্য ? 

গুরু । ভক্তি, সাধন ও সাধ্য । ভক্তি মুক্তিগ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভক্তি 

মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য। 
শিষ্ত। তবে, এই ভক্তির সাধন কি শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলন প্রথ। 

কি? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, 

তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না । 
গুরু । উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে 

ব্যবহাত হইয়া থাকে, ইহাতে গৌলযোগ হইতে পারে বটে। সকঙগ বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী 
করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে? তুমি অন্ুদিন 
সমস্ত কার্ধ্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিস্তা না করিলে কখনই তাহ। পারিবে না। 

শিষ্য । তথাপি হিন্দুশান্ত্রে এই ভক্তির অনুশীলনের কি:প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা 

জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে তক্তিতত্ব বুঝাইলেন, তাহ৷ হিন্দুশাস্ত্রোন্ত ভক্তি হইলেও 
হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে; কিন্ত সে আর এক রকমের । 

প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পট্টবন্ত্র গলদেশে দিয়া গদগদভাবে 

অশ্রমৌচন, “হরি | হরি 1৮ বা “মা! মা” ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, 



| বিপক্ষ রি ্ ৃ টে ১ | 

বা রোদন, এবং এতিষার চরপাযত পাইলে তাহা মাথায়, খে চোখে, নাকে, ৭ 
কাণে | 

|  গুরু। তুমি হাহা বলিতে ুবিয়াছি। উহাও চিত্তের টিলা অবস্থা, উহাকে 
উপহাস করিও না। তোমার হজ্সলী, টিশুল অপেক্ষা ওরূ্প এক জন তাবুক আমার শ্রন্ধার 
পাজ্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ। 

শিষ্ত। আপনার পুর্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া 
স্বীকার করেন না। | 

গুরু । ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দু- 
শান্্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ । | 

শিষ্বা। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্বেরই প্রচার থাকাতে ॥ আধুনিক শান্তর 
গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল ? 

গুরু। ভক্তি ভ্ঞানাত্মিকা, এবং কন্মাত্বিকা, ভরসা করি, ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি 
উভয়াত্মিক। বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মনুষ্তের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমপিত করিতে 
হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্ম্মাত্মিকা এবং কর্ম 
সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্খেক্দ্িয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে 
হইবে। ইহার তাৎপর্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ 
ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই এ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল । 
কিন্তু অনেক শাস্ত্রকারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাহার! কর্শেন্দ্িয় সকল ঈশ্বরে 
সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণম্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত 
করিতেছি। হরিনামের কথ। হইতেছে,__ 

বিলেবতোক্ুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃঙ্থত: কর্ণপুটে নরস্থ | 

জিহবাসতী দার্দ,রিকেব সত নযৌপগায়ত্যুকুগায় গাথাঃ ॥ 
ভার পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপুযুত্মাঙ্গং ন নমেন্ুকুম্দং । 

শাবৌ করৌনো কুরুতঃ সপধ্যাং হরেল্স সৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা। 
বর্থায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্কোর্ননিরীক্ষতে ষে। 
পাদৌ নৃণাং তৌ ক্রমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নাহুব্রজতো হরে ॥ 

_ জীবঞছবো ভাগবতাঙ্বিরেণুন্ ন জাতু মর্ত্যোভিলভেত হস্ত । 
শ্রবিষুপপ্ঠা মনজস্তলশ্যা শ্বসঞ্ছবো যস্ত নবেদ গন্ধং ॥ 

১৪ 



সপ পা পা 
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সিড়ি শর ং মঙ্ কেহ ইরিগাহ্যাদ শ্রবণ না করে, হায়! ভার করণনুই খা 
শিস হে স্বৃত! যে হরিগাথা গান ন করে, তাহার অসতী জিহবা! ভেকজি্া 
 ছুল্যা। যাহার মন্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্ট-কিরীট-শোভিভ হইলেও 

| বোঝা রা ৷ যাহার হস্তত্বয় হরির সপর্ধ্যা না করে, তাহ! কনক কন্কণে শোভিত হই ও. 
মড়ার হাত মাত্র। মন্ুম্যদিগের চক্ষুদ্বয় যদি বিফুমূত্তি * নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা রি 
ময়ুরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণদ্বয় হরিতীর্ঘে পর্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ 
হইয়াছে মাত্র। আর ফে ভগবৎ-পদরেণু ধারণ না করে, সে জীবন্দশাতেই শব। বিষ্ব- 
পাদাপিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! 
হরিনামকীর্তনে যাহার হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে 
রোমাঞ্চ না! হয়, তাহার হাদয় লৌহময় |” 

এই শ্রেণীর ভক্তের! এইরূপে ঈশ্বরে বাহোক্জরিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা 
সাকারোপসনাসাপেক্ষ। নিরাকারে চক্ষুপাঁণিপাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়। 

শিশ্কা। কিন্তু আমার প্রশ্থের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি? 
গুরু । তাহা ভগবান্ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন, _ 

যে তু সর্ধবাণি কর্মাণি ময়ি সংন্তস্ত মত্পরাঃ | 

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাঁসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্র্তী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাঁং ॥ 

মযোব মন আধতস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 

নিষসিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধং ন সংশয় ॥ ১২। ৬--৮ 

“হে অঞ্ঞুন! যাহারা সর্ধকন্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া, মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্ঠ 
ভজনারহিত যে ভক্তিযোগ তদ্দারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার 
হইতে সেই আমাতে নিবিষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্তা হই । আমাতে তুমি 

পা ০৯০৮ পাপ পাস ৮ পপি 
পট পা পাশা ০০০ পপ, পাপ পা জপ... ৯ শী পা অপ 

* এখানে “লিঙ্গানি বিফোঃ” অর্থে বিঝুর মুত্তি সকল। অতি সঙ্গত অর্থ । তষে শিষলিলের কেবল সেই অর্থ না করিয়া। 
কদর্য উপন্যাস ও উপাসন। পদ্ধতিতে ফাই কেন? 



যা নিহত. ). ষ়্ কট কথা। । এপ টে তি নি করিতে ক্র [ জৰ পারে: রা? 

বত টে কি প্রকারে গো করিতে হইবে? : ১ ৫ 8 রা ১ | 
নি ন্।  ভগবান্ তাহাও অর্জুনকে বলিয়া হক টি ৃ 

রি কি নাগা পলানি 
| অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ড,ং জা ও 

পহে অর্জুন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে ন| পার, তবে বঅত্যাস 
যোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।” অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, 
তবে পুনঃপুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য্য অভ্যস্ত করিবে। | | 

শিল্ত। অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে 
পারে না। যাহারা না পারে, তাহারা কি করিবে? 
গুরু । যাহারা কর্ম করিতে পারে, তাহার! যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, বা ঈশ্বরানুমোদিত, 
সেই সকল কর্ণ্ম সর্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মনস্থির হইবে। তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন-_ 

অভ্যাসেইপ্যসমর্থোইসি মৎকম্মপরমো ভব । 

মদর্থমপি কর্দদাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপৃস্তসি ॥ ১২। ১০ 

“যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মতকর্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম সকল 
করিয়। সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ।” 

শিল্ত। কিন্তু অনেকে কর্মেও অপটু__বা অকর্ম্মা। তাহাদের উপায় কি? 
গুরু । এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন, 

অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ত ২ মদূযোগমাশ্রিতঃ। 

সর্ধকম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্সবাঁন্ ॥ ১২। ১১ 
“যদি মদাশ্রিত কর্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্ম! হইয়া সর্ধ্বকন্্ন ফলত্যাগ কর ।” 
শিশ্ত। সেকি? যে কর্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ণ নাই, সে কর্মফল ত্যাগ 

করিবে কি প্রকারে ? 
গুরু । কোন জীবই একেবারে কর্মশুন্ত হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 

কর্ম না করে, ভুততাড়িত হইয়া সেও কর করিবে। এ বিষয়ে ভগবছুক্তি পূর্বে উদ্ধৃত 



করিয়াছি । য় ক ই ্ ভারা সম্পর হয়, & যদি কর্্মক, 
| অন্য কামনা ইহ একমাজ কাম্য পদার্থ হই ধান | তখন ন আপনা শখ 

দি) | এই রর সাধনই অতি কন । আর ইহার নিজেই উপাসনা কোন ও 

প্রয়োজন দেখা যায় না। 8১ 

গুরু । এই চতুধ্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। জগ াখদগের পক্ষে অজ বধ 

_ উপাসনার প্রয়োজন নাই । 7 

শিশ্ত। কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক, পরৃতির এ সকল সাধন আয় নহে। । রি 

তাহারা কি ভক্তির অধিকারী নহে? | . 

গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণ ভক্তির প্রয়োজন। তায ছি রা. 

আছে যে, 

যে যথ! মাং প্রপদ্ন্তে তাঁস্তঘৈব ভজাম্যইং 

“যে যে রূপে আমাকে আঁশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজন করি র্ | 
এবং স্থানাস্তরে বলিয়াছেন, 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং ঘো৷ মে ভক্ত প্রষচ্ছতি । 
 তদহং ভক্ত,াপহৃতমশ্মামি প্রযতাত্মঃ ॥ -. 

প্ষে ভভিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা! প্রযতাত্মার মি রর 
উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি 1 5 লন 

শিষ্য । তবে কি গীতায় সাকার মৃত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে ০ 
গুরু । ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্গণ করিতে হইবে | 

এমন কথা নাই । ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন। 
শিষ্যা। 'গ্রতিমাদির পৃজ। বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম নিষিদ্ধ, না বিহিত ? 
গুরু। অধিকারী ভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবত পুরাণ হইতে | 

কপিলোক্তি উদ্ধত করিতেছি । ভাগবত পুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। 
তিনি তাহার মাতা দেবহুতীকে নিগুণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের 
মধ্যে এক দিকে, সর্ববভূতে ঈশ্বরচিস্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর এক. দিকে 
প্রতিম। দর্শন, স্পর্শন, পুজাদি ধরিয়াছেন। কিন্ত বিশেষ এই বলিতেছেন, | 



র রি বা স | রা কি বহি স্দা। । নি 2 রি এই 
000. . তমবজ্ঞায় বাং মর্তয: কুরুতেইচ্চাবিড়ন্বনং ॥ হি 2 

| যো মাং সরষে ভৃতেঘ স্মত্মাননশবরং 71528 
০ ১০ বা ছি তে বৌ হাতি 1:7০ 

2৬ ২৯ অ। ১৭। ১৮। টি | 

শামি রন: কতা শ্বরপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা কারি | 
€ অর্থাৎ সর্ধবভূতকে অবজ্ঞ! করিয়। ) মনুষ্য প্রতিমাপুজা বিড়স্বনা করিয়া থাকে। সর্ববতৃতে 

আত্মান্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভম্মে ঘি ঢালে | 
পুচ, 

অঙ্াদাবর্চযেত্তাবদীশ্বরং মাং ্বকর্ণকুৎ। 

যাবয়বের স্বহৃদি সর্বরভৃতেষবস্থিতং ॥ 
| | ২৯ অ। ২ | 

যে ব্যক্তি স্বকর্টে রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে 
জানিতে পারে, তাবং প্রতিমাদি পৃজা। করিবে । | 
. বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্ধজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জান নাই, এ 

তাহার প্রতিমাদির অর্চনা বিড়ম্বনা। আর যাহার সর্ববজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, টীশ্বর জ্ঞান . 
জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পুজা নিশ্য়োজনীয়। তবে যত দিন সে জ্ঞান না জন্মের... 
তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পুজ। অবিহিত নহে, কেন না তদ্দারা কমশঃ রে 
চিত্বগুদ্ধি জম্মিতে পারে। প্রতিম। পূজা গৌণভক্তির মধ্যে। ্ রি 

শিশ্ত। গৌণভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না। টি 
গুরু। মুখ্যভক্তির অনেক বিশ্ব আছে। যাহাদ্বারা সেই সকল বিস্ষ বিনষ্ট হয় 

শাণ্ডিল্যুত্রপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণভক্তি। ইশ্বরের নামকীর্তন, ফল পুশ্পাদির 
দ্বারা তাহার অর্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পৃজা--এ সকল গৌণভক্তির লক্ষণ। স্মুত্রের 
টাকাকার ন্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল নি ভক্তিজনক মাত্র; ইহার 
ফলাত্তর নাই ।* 

শিশ্ত। তবে আপনার মত এই লা যে পুজা, হোম, যজ্ঞ, নামি - 
সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের বিরোধী নহে । তবে উহাতে কোন প্রফার ০ বা 
পারমাধিক ফল নাই,_এঁ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাব্র। 

পা সস সপ অপ শিক শপ সপ 
রশ স্পা বাপ পাপা 

পরনে ভ্জা কার্নেন ভক্তা! দ্বানেন পর্নাতজিং সাধস্সেদিতি* « ন কলাসতরার্থ, গৌরহাগিতি। 



সরু | তাহাও «কর সাধন। রড সাধন যাহা তোমাকে ৪ হি দে 

করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পুজাদি করিবে। তবে স্তাতি বন্দনা প্রস্ভৃতি 
সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেন্ত, তখন উহা! 
মুখ্যভক্তির লক্ষণ। যথা বিপনদক্ত প্রহ্নাদকৃত বিষ্ু-্তুতি মুখ্যতক্তি। আর “আমার পাপ 

ক্ষালিত হউক,” “আমার সুখে দিন যাউক;” ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তাতি বা 27৩) 

গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্তী হইয়া 
| ঈশ্বরের কণ্মততপর হও। 

শিষ্য । সেও ত পূজা, হোম, যাঁগ যজ্ঞ-_ 
গুরু । সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কণ্ম নহে ; এ সকল সাধকের 

নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কম্ম--সাধকের নিজের কাধ্য ; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও ষদি এ সকল কর, 
তথাপি তোঁমার নিজের জগ্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাহার কাজ। 

অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কন্মই কৃষ্কণোক্ত “মতকর্ম্ম” ; ভাহার সাধনে 

তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। 
তাহ। হইলে ধাহার্ উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে 

ক্রমশঃ জীবম্ুক্ত হইবে। জীবন্মুক্তিই স্ুখ। বলিয়াছি, “সুখের উপায় ধন্ম।”৮ এই 

জীবনুক্তি স্থখের উপায়ই ধন্ম। রাঁজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই। 

যে ইহা। না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পুজা, নামকীর্তন, সন্ধ্যবন্দনাদির দ্বারা 
ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক । কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে 

সকলের অনুষ্ঠান করিবে । তদ্বতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল 

বাহাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে । উহ! তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন 
হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু যেকোন 
প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের 
প্রভেদ অল্প । 

শিষ্য । তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবৎ। 

গুরু | হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে শীঘ্রই বিশুদ্ধ 
ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমকাঁলিক ইংরেজের মত বা 
মহম্মদের সমকালিক আরবের মত, অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়। উঠিবে। 

শিশ্ত । কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি। 



সর অধ্যায় ডি | 

শি | এক্ষণে অন্যান্ত হিন্ৃগরচ্থের ভক্তিব্যাখ্যা গুনিতে ইচ্ছা করি। 
খুরু। তাহা এই অনুশীলন ধর্দের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবত পুরাণেও 

_ভক্তিতত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদগীতাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অন্থাস্য 
গ্রন্থেও যাহা আছে, সেও গীতামূলক। অতএব সে সকলের পর্যালোচনায় কালক্ষেপ 
করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্ভের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্ত অনুশীলন 

ধর্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। 
অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ব হইব না। 

শিষ্য। তবে এক্ষণে গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন। | 
গুরু । ভক্তিবৃত্তির কথ! বলিবার সময়ে প্রীতিরও আসল কথ! বলিয়াছি। মনুস্তে 

গ্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহ্নাদচরিত্রে প্রহলাদোক্তিতে ইহা! বিশেষ বুবিয়াছ। 
অন্য ধর্মের এ মত হোক না হোক, হিন্দুধর্মের এই মত। শ্ত্রীতির অনুশীলনের ছুইটি 

প্রণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারতবর্ষীয়। 
আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি 
তাহা বুঝাইতেছি। গ্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুত্তের প্রতি শ্রীতি 
আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা পিতার প্রতি সম্তানের | 

ইহাই সহজ গ্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি গ্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি শ্বামীর, 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর । এই 
সহজ এবং সংসর্গজ গ্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের স্থি। 
এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য 
আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই গ্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে 
স্বতই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার হইতে প্রথম গ্লীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই । অতএব 

পারিবারিক জীবন ধাম্মিকের পক্ষে নিতান্ত গ্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশীস্রকারেরা শিক্ষা- 
নবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্য পাঁলনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন । 

| পারিবারিক অনুশীলনে গ্রীতিবৃত্বি কিয় পরিমাণে স্কুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও 

বিস্তার কামনা করে। বলিয়াছি যে গ্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির স্যায় অধিকতর 



ক্ষমূ) ঞ তি অলিভ বি, খাকিলেই হা বর সী শসা বাহির 
হইতে ঢাহিবে অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুন্ব, বন্ুবর্গ, অহ্থগত, ও আশ্রিতে, গরোর্ঠীতে, 
গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাঁতেও অনুশীলন থাকিলে ইহার কষুত্িশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। 
ক্রমে আপনার গ্রাম, নগরস্থ, দেশস্থ, মন্ুয্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল 

_ আন্মভূমির উপর এই ্ত্ীতি বিস্তারিত হয় তখন ইহা৷ সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। 
এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। হইলে, ইহা! 
জাতি বিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে. ্রীতিবৃত্তির এই 
অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশী 

হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ। 
শিশ্ত । ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাহি তাহার ৃ 

কারণ কি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন? । 
.. শুরু । উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ ০ ইউরোপের ক রা 

. হিন্দুধর্টের মত উন্নত ধর্ম নহে; ইহাই দেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই বাটা : 
 বুঝাইতেছি, তাহ শুন।, ২ 
88 দেশবাৎসল্য শ্রীতিবত্তির স্ষুত্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক, সোপান 
 আছে। সমস্ত জগতে যে গ্রীতি, তাহাই গ্রীতিবৃত্তির চরম সীমা । তাহাই যথার্থ ধর্মা। 
হত দিন প্রীতির জগৎপরিমিত ্ষৃত্রি না হইল, তত দিন গ্রীতিও অসম্পূর্ণ__ধর্্দও অসম্পূর্ণ । 

এখন দ্রেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্যবসিত হয়, 
সমস্ত মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভাল বাসেন, অন্ত 

জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাহাদের স্বভাব। অন্যান্ত জাতির মধ্যে দেখিতে 
পাওয়। যায় যে, তাহার! স্বধন্ম্মীকে ভাল বাসে, বিধশ্্মীকে দেখিতে পারে নাঁ। মুসলমান 
ইহার উদ্াহরণ। কিন্তু ধর্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে না। 

মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় য় তুল্য; "কিন্তু ই'রেজগ্বাট্টিযান ও রুযবীষ্টিয়ানের মধ্যে 
বড় গোলযোগ । . 

শিশ্ত। এস্থলে মুসলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে, ইউরোপের শ্রীতিও জাগতিক 
নহে। 

 গুরু। মুসলমানের শ্রীতি-বিস্তারের নিরোধক তাহার ধর্দ। জগংনুদ্ মুসলমান 
হইলে জগৎসুদ্ধ সে ভাল বামিভে পারে, কিন্তু জগৎসুদ্ ্রীপ্টিয়ান হইলে জর্্মাণ জন্্দাণ ভিন্ন, 



ধরা এ বাদি শি আর কাহাকেও শু ভাল  বাসিওে লারে না 7. এখন: & ফা করাল... 
ডি রী [ীয প্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠতে পারে ২ যা কেন রা ্ 
এই প্রশ্ের উত্তরে বুঝিতে ১২১৪, রা 

| বিরোধী আত্মগ্রীতি। পশুপক্ষি ম্যায় মন্ুস্তেতে আত্মীতিও অতিশয  প্রবলাী সি ধীতির 

_ অপেক্ষা আত্বপ্রীতি প্রবল । এই জন্ত উন্নত ধর্সের দ্বারা চিত্ত শাসিত না হইলে, গ্রীতির 
_ বিস্তার আত্মগ্রীতির বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে গ্রীতি যত দূর আত্মগ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত 
_ হয়, তত দুরই তাহার বিস্তার হয়, বেশী হয় না। এখন পারিবারিক শ্রীতি আত্মগ্রীতির সঙ্গে 

স্থসক্ষত ; এই পুত্র আমার, এই ভার্ধ্যা আমার, ইহারা আমার সুখের উপাদান, এই জঙ্য 
আমি ইহাদের তাল বাসি। তারপর কুটুম্ব, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, গোষ্ঠীগোত্রও আমার, 
আশ্রিত অনুগত ইহারাও আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদা এই জন্য আমি ইহাদের 
ভাল বাসি। তেমনি, আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ অব ভাল বাসি। কিন্তু 
জগৎ, আমার নহে, জগৎ আমি ভাল বাসিধ না 1. পৃথিবীতে এমন, ক্ষ লক্ষ লোক আছে, রঃ ৃ 

_ যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্ত এমন কেহই নাই, যাহার: পৃথিবী আমার পৃথিবী 
সিরকা ভিন্ন। সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ত ভাল বা? দব [কেন ঢা 8 

শিশ্ক। কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই? 21 ৰ 
শুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, রে এক স্বর 

| ইউরোপে হিতবাদীদের %0:586996 £০০এ ০1 05 0:986986 ৪20১০১৮ কোম্তের রে . 

[ন8:281টয পুজা, সব্ধবোপরি শ্রীষ্টের জাগতিক গ্রীতিবাদ, মনুষ্য মনুষ্তে সকলেই এ এক... 
ঈশ্বরের সন্তান, স্থতরাঁং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে। ্ 

শিষ্য । এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ ্রষ্টধর্মের এই উন্নত রা ধা ্ 
ইউরোপে প্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন? ২0888 

... খুরু। তাহার কারণানুস্ধান জগ্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রা্টীনা 
গ্রীম ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা৷ সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা 
মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চধর্ঘ্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভাল বাসিব, ইহার 
কোন উত্তর ছিল না । এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই 

ছুই জাতি অতি উন্নতস্বভাব আর্ধ্যবংশীয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্বগুণে 
তাহাদের প্রীতি দেশ পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত হুইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। 
নেশযাৎসল্য এই 3 জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত । 

৯৫ 



88850885৩২5 এ উজ... এ 

খন আিলিক: । ইউরোপ: যান হৌক আর যাই হৌক, ইহার শিক্ষা প্রধানত 

প্রাচীন শ্রীস ঙ রোম হইতে । আীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ 

| আধুনিক ইউরোপে যতট। আধিপত্য করিয়াছে যীশ্ড তত দূর নহে। আর এক জাতি | 
| আধুনিক ইউরোীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে । য়িহুদী জাতির কথা 

বলিতেছি। গিহুদী জাতিও বিশিষ্ট রূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে । এই তিন দিকের 
ভ্রিজোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই । 
অথচ গ্রীষ্টের ধর্ম ইউরোপের ধর্ম । তাহাও বর্তমান। কিন্ত শ্রীষ্টধপ্ম এই তিনের 

সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে । ইউরোপীয়ের! মুখে 

লোকবৎসল, অস্তরে ও কার্যে দেশবৎসল মাত্র । কথাঁট। বুঝিলে ? 

শিষ্ত । প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি তাহ। বুঝিলাম। বুঝিলাম 

ইহাতে গ্রীতির পুরণক্ুত্তি হয় না। দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মগ্রীতি 
আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভাল ধাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ 

কি সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পাঁরমাথিক ব। ভারতববাঘ় অন্থুশীলনের মন্্ন কি বলুন । 

গুরু । তাহ! বুঝিবার আগে ভারতবষীয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি তাহ! মনে করিয়। দেখ । 

খীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র । তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জন্ণি বা 
রুষিয়ার রাজ সমস্ত জঙ্াণ বা সমস্ত রুষ হইতে একটা পৃথক্ ব্যক্তি, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বরও 
তাই। তিনিও পাধিব রাজার মত পৃথক্ থাকিয়া রাজ্যপালন রাজ্যশাসন করেন, ছুষ্টের 

দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এবং লোকে কি করিল পুলিসের মত তাহার খবর রাখেন । 

তাহাকে ভাল বাসিতে হইলে, পাঁধিব রাজাকে ভাল বাসিবাঁর জন্য যেমন গ্রীতিবৃত্তির 
বিশেষ বিস্তার করিতে হয় তেমনই করিতে হয়। 

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্ধবভূতময়। তিনিই সর্ববভূতের অস্তরাত্মা। 
তিনি জড়জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পুথক্, কিন্তু জগৎ তাহাতেই আছে। যেমন স্মত্রে 
মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাহ! ছাড়া নহে, 
সকলেই ভিনি বিছ্যমান। আমাতে ভিনি বিগ্কমান। আমাকে ভাল বাসিলে তাহাকে 
ভাল বাসিলাম। তাহাকে না ভাল বাসিলে আমাকেও ভাঁল বাসিলাম না। তাহাকে 
ভাল বাসিলে সকল মনুত্যকেই ভাল বাসিলাম। সকল মনুস্যকে না ভাল বাসিলে, তাহাকে 
ভান বাসা হইল না, আপনাকে ভাল বাস! হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ গ্রীতির অন্তর্গত 
না হইলে শবীতির অস্থিতবই রহিল না । যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগতই আমি, রি 
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রি সর্বভূতানি চাত্মনি। 

ঈক্ষাতে যোগধুক্তাত্মা সর্বন্র সমদর্শনঃ ॥ 

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 

তন্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যাতি।* 

“যে যোগযুক্তাত্মা হইয়। সর্বভৃতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্ধবভূতকে 
দেখে ও সর্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি 
তাহার অনৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।” 

স্থল কথা, মনুষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত; মন্তুস্তে গ্রীতি 
ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই ; ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধন্মে অভিন্ন, অভেগ্, ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যাকালে 

ইহা দেখাইয়াছি ; ভগবদগীতা এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য 

উদ্ধত করিয়াছি তাহাতে উহ] দেখিয়াছ। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, শক্রর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার কর! কর্তব্য, প্রহলাদ উত্তর করিলেন, “শত্রু কে? 

সকলই বিষু-€ ঈশ্বর )ময়, শক্র মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!” জ্রীতিতত্বের 
এইখানে একশেষ হইল । এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দধর্শের শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপন্ন হইল বিবেচন! করি । প্রহ্কাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল 
বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পুনবর্ধার স্মরণ কর। স্মরণ না হয় গ্রন্থ হইতে পুনবর্ধার 

অধ্যয়ন কর। তদ্যতীত হিন্দুধর্োক্ত শ্রীতিতত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই শ্রীতি জগতের 

বন্ধন, এই গ্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশুন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টি মাত্র। গ্রীতি 

না থাকিলে পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাল 

হয়ত পৃথিবী মস্ত, নয় মন্ুস্ত লোকের অসহা নরক হইয়া উঠিত । ভক্তির পর শ্রীতির 
স্পিন 

সে 
পট জাপা সা সপ 

টিন রং সব বৈদিফ। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে আছে-- 

দি সত সরববণি ভূতাস্াতাস্েবনপস্থাতি। 

রা সর্বতৃতেধু চাক্সানভ্ততোন বিজুপ্রপ সতে ৷ 

... স্বত্মিন্ সর্বাণি ভূভান্তাসৈবাতু্িজানতঃ, টু 

সি শোক একমত: 1:15 

যা 1 শ্রীতি। 9521 ১১৫. রা 
যতক্ষণ না বুষিব যে না অধর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার ড জ্ঞান হয় লাই, রর 
হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক গ্রীতি হিন্দুধর্তের মূলেই 
আছে, অচ্ছেছ্ত, অভিন্ন, জাগতিক শ্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব দাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য 

42225. পিই ১০১৯ শিলিীস পীটিীশািশিসীিটিশিত 25 ১০৯৯ - 
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অপেক্ষা উঠি আর নাই। । যেমন স্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে ঞতিকেও তেমনই. 

জগৎ শ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি, বৃত্তি স্বব্ূপ জগদাধার হইয়া ভিনি 

লোকের হাদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞানে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং 

অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভুলাইয়া রাখে । অতএব ভক্তি প্রীতির সম্যক 

অনুশীলন জন্, জ্ঞানাজ্ঞনী বৃদ্ধি সকলের সম্যক্ অনুশীলন আবশ্যক । ফলে সকল বৃত্তির 

সম্যক অনুশীলন ও সামগ্রস্য ব্যতীত সম্পূর্ণ ধশ্ম লাভ হয় না ইহার প্রমাণ পুনঃ পুনঃ 

পাইয়াছ। 

শিষ্য । এক্ষণে শ্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষীয় বা পাঁরমাধিক অন্ুশীলনপন্ধতি বুঝিলাম । 

জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে 

হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ক্রমে সর্ধলোককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃত্তির 

পূ্ণকষত্তি হইবে । ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মগ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবন৷ 

নাই__-কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য 

মাত্র হইতে পারে না _সর্বলোক বাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশীলনের 

ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র জন্মিয়াছে--কিন্তু ভারতবর্ষে লৌকবাৎসল্য 

জন্মিয়াছে কি? 

গুরু । আজি কালির কথ। ছাড়িয়া দাও। আজি কালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর 

বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমর। দেশবৎসল হইতেছি, লৌকবসল আর নহি। এখন 

ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এত কাল তাহা ছিল না; 

দেশবাৎসল্য জিনিসটা দেশে ছিল না। কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব 

ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর মুদলমান হইল, হিন্দু প্রজ। তাহাতে কথ কহিল না, 

ৃ হিন্দুর কাছে হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা৷ হইল, হিন্দুপ্রজা 

তাহাতে কথ! কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু 
| সিপাহি, ইংরেজের হুইয়। লড়িয়াঃ হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, 

| হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন 
ভারতবর্ষ অত্য্ত প্রভুতক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে হিন্দু দল বলিয়া | 

কৃত্রিম প্রভৃভক্ত । 

শিশ্ত। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেজের সিপাহিরা যে টির ঈশ্বর | 
সর্বভূতে আছেন, সকলই আমি, এ কথ। ত বিশ্বাস হয় না। 
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রি তাহা ; সবে  নাই। কিন্ত জাতীয় ধর্দে জাতীয় চিজ ডা যে জ্বাতীয় 
িজন না লে জার ধর্তর অধীন হয়, জাতীয় ধর্শে ভাহার চরিত্র শাসিত, হয়। 

| ধর্দের গড় মর্ম অল্প লোকেই, বুঝিয়া থাকে । যে কয়জন বুঝে তাহাদেরই শ অনুকরণে ও 
শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও. গঠিত হয়। এই অন্শীলন ধর্ম যাহা তোমাকে 
বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগমা হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি 
এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনম্বীগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার 
দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পাঁরিবে। জাতীয় ধর্মের মুখ্যফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত 
হয়, কিন্ত গৌণফল সকলেই পাইতে পারে। ্ 

শিষ্ষ। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি যে শ্রীতির পারমাধিক 
অনুশীলনপদ্ধতি বুঝাইলেন তাহার ফল, লোক-বাংসল্যে দেশ-বাংসল্য ভাঁসিয়। যায়। 

কিন্ত দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । এই পারমাধিক গ্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামগ্তস্ত হইতে পারে ? 

গুরু । সেই নিষ্ষাম কন্মযোগের দ্বারাই হইবে। যাহ! অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাহ। নি্ধাম 

হইয়া করিবে। যে কর্ম ঈশ্বরামুমোদিত তাহাই অনুষ্ঠেয় । আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা 
পরগীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতিসাধন-_সকলই ঈখবর।গু,ম।দি'ত কর্ম, সুতরাং অনুষ্ঠেয়। 

অতএব নিষ্ষাম হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, গীড়িত দে+য়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নতি 

সাধন করিবে। 
শিষ্ত। নিষ্ষধাম আত্মরক্ষা কিরকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম। 

গুরু। সে কথার উত্তর কাল দিব। | 

|  াবিিতিত অধ্যায় ন্াঙ্ীতি। পি ডা 

শি, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিফাম আত্মরক্ষা বি রকম? আপনি 

 বলিয়ািলেন, “কাল উত্তর দিব।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছ। করি। 

সুরু । আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়তা গ্রহণ করিব, | 

তুমি এমুন রতযাশা কর না। তথাপি হি স্পেব্গরের একটি কথা তোমাকে পড়াইয়া 

খুনাইব। । 
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অতএব, জগদীশ্বরের টা আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । জগদীশ্বরের 
স্ষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া, ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্্ম। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কন্ধ, এজন্য আত্ম- 
রক্ষাকেও নিষ্কাম কন্মে পরিণত করা যাইতে পারে, ও করাই কর্তব্য । 

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ । পরহিত 
ধন্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা ধর্মের গৌরব অধিক। যদি জগতে লোকে পরস্পরের হিত না করে, 
পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মন্ুযাশূন্ত হইবে না । অসভ্য সমাজ সকল ইহার 
উদ্বাহরণ। কিন্ত সকলে আত্মরক্ষাঁয় বিরভ হইলে, সভ্য কি অসভ্য কোন স্মাঁজ, কোন 
প্রকার মন্ুযঠা বা জীব জগতে থাকিবে না। অতএব, পরহিতের আগে আপনার 

প্রাণরক্ষা । 

শিশ্ত। এ সকল অতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোঁধ হইতেছে । মনে করুন, 
পরকে না দিয়া আপনি খাইব ? 

গুরু । তুমি যাহা কিছু আহাধ্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে 
বিলাইয়। দাও, তবে পীচ-সাঁত দিনে তোমার দানধন্মের শেষ হইবে । কেন না, ভুমি নিজে 
না খাইয়। মরিয়া যাইবে । পরকে দিবে, কিন্ত পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে 
দিতে না কুলায় ভবে কাজেই পরকে না দিয়া আঁপনিই খাইবে। এই “না কুলায়” কথাটাই 
যত সি গোড়।। ধার নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঁঠ৷ দেড় কুড়ি মাছের 

"পিপি শাক কপ না শপ পাপী পলাশ শপপাপশিিশিী টিপিপাশি পপ দিরপপীা প৮পা ০৮০৬ 
পাপী গপ্পী িপসপিপিশতি ১১৫২ 

কু পিপিপি সপ পাশাপাশি 

* 1062, ০ 2066, 0 20, [১4814110505 যে যে শব্দে দেওয়1 হইল, তাহ! ভা দেওয়া । 



১ আপনাতে ও পরে 

পাশ সহার হয়, ভার কাজেই পরকে দিতে কলায় 7 মাও সী বব্র্ভুতে সমাজ দেখে): 
রি সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে পনি জে খায়। ইহাই ধর্শ_আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া ধর্ম নহে। কেন না, আঁপর - পরে সমান করিতে হইবে। রন নি 0 শিশ্তু। ভাল, আমার পরসুক উদার না| হয়, অস্পযুক্ত হইগছে। নয রা কি পরোপকারার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জন করা কর্তব্য মহে 7 এ 
গুরু । অনেক সময়ে তাহা অবশ্ঠ কর্তব্য । না করাই অধর্ধম। 
শক ৷ তাহার ছুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। 

| গুরু । যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, ধাহাদিগের ং ঘত্ে তুমি কর্শক্ষিম ৩ টা হইয়াছ, তাহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিসজ্জমই ধর্ম, ন। 
করা অধন্ম। 

সেইরূপ প্রাণদানাদি বিঃ যদি তুমি অন্তের কাছে পাইয়। থাক, তবে তাহার 
জন্যও এরূপ আত্মপ্রাণ বিসঙ্জনীয়। 

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ এরূপে বিসর্জনীয়। এখন বিবেচন। 
করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার তুমি রক্ষক, (১) স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, 
(৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার ; 
(৪) শরণাগতের । অতএব স্ত্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভু, এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ 
আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধন্ম ৷ 

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্যমাত্রেই তাহাদের রক্ষক। স্ত্রীলোক বালক 
বৃদ্ধ পীড়িত, অন্ধ খঞ্জাদি অঙ্গহীন, ইহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম । ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ 
পরিত্যাগ ধশ্ম । 

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না। 
. প্রয়োজনও নাই। যাহার জ্ঞানাজ্জনী ও কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি অন্ুশীলিত ও সামপ্তস্তপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, সে সকল হাহ বুঝিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণ খপরিভ্যগি রর এই 

স্থলে অধশ্ম । 

শিল্ত। আপনার কথার ভাৎপধ্য ই বুঝিলাম যে, আবদ্ীতি প্ীতি্বতির বিরোধী 
হইলেও, দ্বণার যোগ্য নহে। চা নিয়মে, চা ্  বদ্ধ করিয়া, উহারও সাক টি 
শাসন কর্তব্য না চি 53 8 



.. আ্ীতি জাগা ক তির, অন্তত হই ধাড়ার। কেন না, আমি ত জগতের বাছিরে লই রর 
| ছ বিশেষত হিন্দুধর্থের, মূল একমাত্র ঈ্বয় । ঈশ্বর সর্ববভূতে আছেন ? এজস্য সর্ববভূতের 4 

. হিতনাধন আমাদের ধর্দ, কেন না, বঙিয়াছি ঘে'সকল সৃত্তিকে ঈশবরসূখী করাই মন্থয্জম্মের 
চরম উদ্দেশ্ত। যদি সর্ববূৃতের হিতসাধন বর্ম হয়, তবে পরেরও হিতসাধন যেমন আমার 

ধর্ম, ভেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্্ম। কারণ আমিও সব্বভৃতের অন্তত; 
ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষার্দি 
আমঞ্ঠর ধর্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম । আত্মপ্রীতি ও জাগতিক গ্রীতি এক। 

শিষ্ত। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর 
বিরোধী, তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব? পূর্বগামী ধর্মবেতুগণের 
মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম | 

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্শে আছে, তাহা আমি বুঝি না। খুষ্টধর্শের 
উক্তি যে, পরের “তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি সেইরূপ 
ব্যবহার করিবে” এ উক্তিতে পরহিতকে প্রাধান্ত দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও 
আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে। কিন্তু সে কথা থাক্, কেন না, আমাকেও এই 
অনুশীলনতত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে । কিন্তু তুমি যে কথ ভুলিলে, 
তাহারও স্ুমীমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের 
অন্িষ্টমাত্রই অধর্ম্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার ধাহারও অধিকার 
নাই। ইহা। হিন্দুধর্শেও বলে, তুষ্ট বৌদ্ধাদি অপর ধন্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শনিক 
ব। নীতিবেত্তাদিগেরও মত। অন্শীলনতত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের 
অনিষ্ট, ভক্তি গ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ট বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিদ্বকর 
এবং ষে সীম্যজ্ঞান ভক্তি ও গ্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট, ভক্তি শ্রীতি 
দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজছ্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দারা আপনার 
হিতসাধন করিবে না, ইহ অন্ুশীলনধন্মের এবং হিন্দুধর্মের আজ্ঞ। ৷. আ্মপ্রীতি-তত্বের 
ইহাই প্রথম নিয়ম । 

. শিল্ত। নিয়মটা কি প্রকারে খাটে__দেখা যাঁউক। এক ব্যক্তি চোর, সে 
সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্বদা ঘটে, তাহ 



হাক স্ব করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান রাড ররর 
টি  প ্া। : তাহা হইলে নামা র সম্পত্ভিরক্ষা-রূপ ইঞ্সাধন হইল ঘটে কিনতু ্ ্ র রার - রা 

এবং তা: তাহার নিরপরাধী ্ ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল আপনার সুক্রটি খাটে? . 
শ্টরু। চোরের নিরপরাধী ্্ীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ | 

| বু প্রিস্প চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে রর 
পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, 
সমস্ত লোকের অনিষ্ট। চোরের প্রশ্রয়ে চৌধ্ধ্যবৃদ্ধি, চৌধ্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট | 

শিশ্ত। এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা_-আপনার মতে 49798991 £০০৫ ০0: 6%৪ 
টিচিনাসিন 73007109: এখানে অবলম্বনীয়। 

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্ত নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম 
এই যে, তাহারা বিবেচনা করেন যে সমস্ত ধন্মতত্বটা এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। 
তাহা না হইয়া, ইহা ধন্মতত্বের সামান্ত অংশ মাত্র । আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, 
তাহা আমার ব্যাখ্যাত অন্ুশীলনতত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র । তত্বটা সতমূলক, 
কিন্তু ধর্ম্মতত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আৰৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে, সর্ববভূতে সমদৃ্টিতে। সেই 
মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে-_হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম 
শ্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক-_ইহার জল পবিভ্র। হিতবাদ ধর্ম-__অধন্ নহে। 

স্ুল কথা, অনুশীলন ধশ্মে %0586986 £০০৭. ০1 609 £268/0890 10017771087)? 
গণিততত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে এক জনের 

 হিতসাধন ধর্ম, আবার এক জনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাঁধন অবশ্য 
দশ গুণ ধল্ম। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন, ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য 
হিতসাধন পরস্পরবিরুদ্ধ কর্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাঁগ করিয়া দশ জনের তুল্য 
হিতসাধনই ধর্ম ; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া! এক জনের তুল্য হিতসাধন করা 
অধন্ম ক এখানে 40০0৫. 0৫ 089 27:98,6986 010070675 

সপ পপ পাপী পা পপ পপ ৯ পপ পপ িসকপা পাপা পেস পপ পাপ 

ক ভরস! করি, ফেহই ইহার এমন রথ বুঝিষেন ন1 বে, দশ জনের হিতের জন্ত এক জনের অনিষ্ট করিবে। তাহা কর! 
ধর্মাবির্ধ, ইহা! বল! বাহল্য। 

৯৬ 

পপ 

৩ 
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পক্ষান্তরে, এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরস্পর 
বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিতসাধন। করাই ধ রাজ ২.৯ 

অধর্ম্ম | এখানে কথাটা ০৮ 6০০৫. | 

শিশ্ত। সেত স্পষ্ট কথ! । | 

গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, নিন এ 
শ্যামু ক কুলীন ব্রাহ্মণ, কন্যাভারগ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পাঁরিতেছেন না; 
আর এক দিকে রাম! ডোম, কতকগুলি অপোগণগুভারপ্রস্ত, সপরিবারে খাইতে পাঁয় না, 
প্রাণ যাঁয়। এখানে “3988986 ৪০০৪৮ রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট 
যাচ্ঞা করিতে আসিলে, তুমি বোধ করি শ্ঠামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাক! দিয়াও কুষ্টিত হইবে, 
মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা পয়সা দিতে পারিলেই আপনারে দাত 

ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। বাঙ্গালি কেন, সকল 

জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহত্র উদাহরণ দেওয়া! যাইতে পারে । 

শিষ্য । সে কথা যাক। সর্বসৃত যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের 
হিত্তসাঁধন ধর্ম, এবং এক জনের অল্প হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিতসাধন ধর্ম । 
কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিত এক দিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য হিত 
নহে ) আর এক দিকে, সেখানে ধশ্ম কি? - 

গুরু । সেখানে অঙ্ক কষিবে। মনে কর এক দিকে এক জনের যে পরিমাণে হিত 

সাধিত হইতে পারে, অন্ত দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্ধাংশের এক অংশ সাধিত হইতে 

পারে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক ২৪০-২৫। এখানে এক জনের বেশী হিত 

পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম । পক্ষাস্তরে, যদি এই শত জনের 

প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া, সহত্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের স্থুখের 

মাত্রার সমষ্টি এক জনের ২ মাত্র । স্থৃতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়। 

এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধন্ম । 

শিষ্প। হিতের কি এরূপ ওজন হয়? মাপকাঁটিতে মাপ হয়, এত গজ 

এত ইঞ্চি! 

গুরু । ইহার সছুত্বর কেবল অনুশীলনবাদীই কা পারেন। ধাহার সকল বৃত্তি, 
বিশেষ জ্ঞানাজ্জনীবৃত্তি সম্যক অনুশীলিত ও ক্ফুত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাত্রা ঠিক 
বুঝিতে তিনি সক্ষম। বাহার সেরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহ! অনেক সময়ে 



| বশত অধ্যায় রা ্ বাীতি। রি ১২৩ 

ছংসাধা, কিন্ত ডাহার, পক্ষে সর্বপ্রকার র্শই ছুঃসাধ্য, ইহ! বোধ করি বৃঝাইয়াছি । তথাপি 
১ দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এনপ কার্য করিতে পারে। ইউরোপীয় 

_ হিতবাদীরা! ইহা বিশেষ করিয়! বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আর সে সকল কথ! তুলিবার 
প্রয়োজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুধাইবার আমার উদ্দেশ্ত এই যে, তুমি বুঝ যে, 
 অন্ুশীলনতত্বে হিতবাদের স্থান কোথায়? | 

শিষ্ত। স্থান কোথায়? | 

 শুরু। গ্রীতিবৃত্তির সামঞজস্তে। সর্ধবভূত সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পর 
বিরোধী হইয়া থাকে, সেস্থলে ওজন করিয়া, বা অঙ্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ 481986986 

০০৭ ০1 69 21996686000” আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন 

করিবে । যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্তব্য, 

» তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরে।ধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে 
বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানেও সামঞ্জস্তের সেই নিয়ম। 

অর্থাং-_- 

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধিক সংখ্যক লোকের তুলা 

হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয় । 

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্ত দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, 

সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয় । 

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্তের অল্প হিত এক দিকে, সেখানে 

কোন্ দিকের মোট মাত্রা বেশী তাহা দেখিবে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনার হিত 

সাধিত করিবে ; পরের দিক বেশী হয়, পরের হিত খু'জিবে । 

শিষ্ষ। (৪8) আর যেখানে ছুইখানে ছুই দিক সমান ? 

গুরু । সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয় । 

শিশ্ত। কেন? সর্ববভৃত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান। 

গুরু । অন্ুশীলনতত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতিবৃত্তি পরান্ুরাগিনী। 

কেবল আত্মানুরাগিনী গ্রীতি প্রীতি নহে । আপনার হিতসাধনে গ্রীতির অনুশীলন, স্ফুরণ ৰা 

চরিতার্থতা হয় না। পরহিত সাধনে তাহ। হইবে । এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অরলম্বনীয় । 

কেন না তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলন ও চরিতার্থতা। জন্য 

ক 
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টুর বে নদ হি তাহাও সাধিত অতএব 

| সাধিত হয়। ্ বস 

.. অভগএ্ব,  বষগ্ীতি স লাম সগ্বদ্ধে বি যে প্রথম নি লিয়াছছি, অর্থাৎ যেগ্খাসে 
| _ পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ * ন্. সা মাবন্ধন: রপ.. 

রঃ _. হিতযাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পাঁর ছু নে রঃ 
টা আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে 1“ অনেক সময় আমার উঠ ৰ হি বাই আমা [13 
8 আর, পরের হিত তাদৃশ নহে। উদাহরণন্বরূপ দেখ, আমরা যত, সহজে 'আপিনার. 
95 মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না।: খর ক্থলে অশ্ে না 

.. আপনার মানসিক উন্নতির লাধনই কর্তব্য, কেন না! সিদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। খুনশ্চ অনেক 
স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত ন! করিলে পরের হিত সাধিত করিতে পারা ধায় না? 

এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইলে, 
আমি তোমার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে আপনার 

হিত অবলম্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে এককালে শক্রতে আক্রমণ করে, তবে আগে 
আপনার রক্ষা না করিলে, আমি তোমাঁকে রক্ষা করিতে পারিব না। চিকিৎসক নিজে 
রুগ্নশয্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার আরোগ্যসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে 
পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়। 

এক্ষণে, তোমাকে যাহ। বুঝাইয়াছিলাম, তাহ আবার স্মরণ কর। 

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনুশীলন । 
দ্বিতীয়, তদ্দারা আত্মগ্রীতির সমুচিতি ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, 

কেন না, আমিও সবর্বভৃতের অস্তগর্ত। 

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেন্ট--সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা । 

অতএব যাহ! ঈশ্বরোদ্িষ্ট কর্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয় । ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুবর্তনে কখন 
অবস্থ! বিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থা বিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয় । 

তাহাতে হিন্দুধশ্মোক্ত সাম্যত্ঞানের বিদ্ব হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার 
অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার "অধিকারী | যেখানে তুমি পরের জন্য 
আত্মবিসঙ্জ্বনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জগ্য আত্মবিসঙ্জনে বাধ্য | এই জ্ঞানই 
সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বঞ্জিত কথা বলিলাম, তন্দ্ারা গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের 
কোন হানি হইতেছে না। | 



108 অয়োবিশ তম ্ যায় ।মবতীতি। | বুনি কর 

জি কিছ ও - সি ইতর যে পর্ন করিয়াছিলাম, ডাহা কোন লুচি উত্তর 
হয়নাই । আমি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, 4 পারমাথিক, শীতির সঙ্গে জাতীয় তি. 
র্ কিনে সামন্ত টু পারে | 

সি গুরু। এক্ষণে হট স্পেলগারের যে উ্তি ৫ তোমাকে শুনা তাহা * স্মরণ কর। 
40201958950 515 08198 101. 121708017 718 0819 101 81] 00978 বি 
9294 ৮7 7৩৪০) 28 1 98010 (2 টা ০ 1:9100817. 100 06120] ৮0. 9 
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_.. জগদীশ্বরের স্থষ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়। লওয়। যায়, তবে 
আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, কেন না তদ্যতীত স্ষ্টিরক্ষা হয় না। কিন্তু একথা কেবল 
আত্মরক্ষা সম্বন্ধেই যে খাটে এমন নহে। যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের 
রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ম্যায় জগত্রক্ষার পক্ষে তাদৃশ 
প্রয়োজনীয় । | 

শিষা। আপনি সম্তানাদির কথা বলিতেছেন? 

গুরু। প্রথমে অপত্যগ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকেরা আপনাদিগের পালনে 
ও রক্ষণে সক্ষম নহে । অন্তে যদি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন ন। করে, তবে তাহার 
বাচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও 
জীবশৃন্ঠ হইবে । অতএব আত্মরক্ষাও যেমন “রুতর ধর্শ, সম্তানাদির পালনও তাদৃশ 
গুরুতর ধশ্ম। আত্মরক্ষার স্তায়। ইহাও ঈশ্বরোদ্দি্ই কর্ম, সুতরাং ইহাকেও নিক্ষাম কন্মে 
পরিণত করা যাইতে পারে। বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সম্তানাদির পাঙ্গন ও রক্ষণ 
গুরুতর ধর্ম; কেন না যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সম্ভানাদি রক্ষায় নিযুক্ত 
ও সফল হইয়! সম্ভানাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে স্থ্টি রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত 
জীব সস্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আবত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সম্ভানাদির অভাবে 
জীবস্থষ্টি বিলুপ্ত হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সম্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধন । 

দি 
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হি কর ধর্মসঙগত। শুক থে যে কথা আন্দাজি বঙ্িযাছিলাম, এক্ষণে তাহা আনান রি 

| হা পণ্ড পক্ষীতেও করিয়। থাকে। ধ্জ্ঞানবশত; তাহারা এপ করে, এমন খন রি 
যায় না। অপত্যপ্রীতি স্বাভাবিক বৃত্বি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপত্যন্সেহ যদি 

হইতে একটি গুরুতর তত্ব কা হয়। জগত্যাদির রখ আপনার র প্রাণ 2 

তন স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহ সাধারণ গ্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবনা । 

অনেক সময়ে হইয়াও থাক । অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যন্েহের এ 

বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃন্ত হয়। যেমন জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে আত্বগ্রীতির... 
বিরোধ সস্তাবনার কথা রা বিযাছিলায, জাগতিক গ্রীতির সে ্ অপতা্রীতিরও মেইরগ প্র র | 
বিরোধের শঙ্কা করিতে হয়। রি 
কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মগ্ীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন (কথা বলা রা 
যার না! 1 ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়া! লইয়া ইহাকে দিতে হইবে । ছেলের : 

 এক্লপ বৃদ্ধির বঙগীভৃত হইয়া! অনেকে কার্ধ্য করিয়া থাকেন। 
অতএব এই অপত্যগ্রীতির সামগ্রস্তজগ্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন 

শিশ্তু। এই সামঞ্স্তের উপায় কি? 

গুরু। উপায়- হিন্দুধন্মের ও গ্রীতিতত্বের সেই চিনািনি সমদর্শন। 
অপত্যগ্রীতি সেই জাগতিক গ্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদিস্ট 

অুতরাং অনুষ্টেয় কন্ম জানিয়া, “জগদীশ্বরের কর্ম নির্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানিষ্ট 

কিছু নাই, ইহা মনে বুঝিয়া, সেই অনুষ্ঠেয় কন্ম করিবে। তাহা হইলে এই অপত্যপালন 
ও রক্ষণধর্্ম নিষ্ষামধর্মে পরিণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্শেরও অতিশয় 
সুনির্ধবাহ হইবে ; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোকমোহাদি, আর এক দিকে পাপ ও 
দুর্বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে । 

শিষ্য । আপনি কি অপত্যন্সেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির 

সমাবেশ করিতে বলেন ? | 

গুরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না ইহা। পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি | 
তবে, পাশববৃত্ধি সম্বদ্ধে যাহ! বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশববৃত্তি সকল ব্বতংসষুর্ত । 

যাহা স্বতংক্কুর্ত, তাহার দমনই অনুশীলন । অপত্যন্সেহ, পরম রমণীয় ও পবিত্র-বৃত্তি। 

উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হযে | 



... শয়োবিশেতিত, যায় ই কনীতি। ২ সি 
.. পাঁশববৃ্ গুলির সে ই না আন আছে যে, ইহা যেমন, মন্ত্র আছে, কি | পণ্ডদিগেরও আছে। চাদুশ সকল বৃতিই স্বতংস্ফুর্ত, ইহা পুর্ধ্বে বিয়াছি। অপত্যন্সেহও লেই জসথ ন্বতং্ুর্ত। বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির জপেক্ষা ইহার বল হদানীয বল যাইতে 

পারে। এখন অপত্যপ্রীতি যতই রমদীয় ও পবিত্র হউক ন! কেন, উহ্নার অন্তুচিত কি অসামঞ্জন্তের কারণ, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার সংযম না করিলে অন্ুচিত স্কুত্তি ঘটিয়। 
: উঠে। এই জঙ্া উহ!র সংযম আবশ্তক। উহার সংঘম না৷ করিলে, জাগতিক গ্রীতি ও ঈঙ্বরে ভক্তি, উহার আ্রোতে ভাসিয়া যায়। আমি বলিয়াছি ঈশ্বরে ভক্তি, ও মনত 

 শ্রীতি ইহাই র্দের সার, অন্্ীলনের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ, স্থখের মূলীভূত এবং মন্ুয্যত্বের চরম |. 

অতএব অপতাগ্রীতির অনচিত স্ফুরণে এইরপ ধর্নাশ, স্থখনাশ, এবং মমুষ্যত্বনাশ ঘটিতে 
পারে) লোকে ইহার-অস্ায় বনীভৃত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধন্মাধর্ট ভুলিয়া, অপত্য 
ভিন আর সকল মমুস্তকে তুলিয়া যায়। আপনার অপত্য ভি আর কাহারও জন্য কিছু 
করিতে চাহে না। ইহাই অন্যায় সষত্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থা বিশেষে ইহা দমন না করিয়া রঃ ইহার উদ্দীপনই বিধেয় হয়। অন্যান্য পাশববৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা। 
কামাদি লীচবৃততির শ্যায় সর্বদা এবং সর্বত্র ব্বতন্কুর্ত নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও 
দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অস্তহিত। 

অনেক সময়ে সামাজিক পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে । ধনলোভে পিশাচ 
পিশাচীরা পুত্রকন্তা বিক্রয় করে ; লোকলজ্জা. ভয়ে কুলকলক্কিনীরা তাহাদের বিনাশ করে ; 
কুলকলঙ্ক ভয়ে কুলাভিমানীর| কন্ঠাসম্তান বিনাশ করে ; অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া 
সস্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর 
অধর্টের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তবূপে স্বতস্ুর্ত না হয়, সেখানে অস্ুশীলন দ্বারা 
ইহাকে স্ফুরিত করা আবশ্তক। উপযুক্ত মত স্ফুবিত ও চরিতার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন 
আর কোন বৃত্বিই ঈদৃশ সুখদ হয় না। সুখকাঁরিতা অপত্যগ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিয্ন সকল 
বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ । 

অপত্যগ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতীগ্রীতি সন্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাৎ 
(১)স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর । স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও 
প্রতিপালনে অক্ষম। অতএব তাহা! তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম । শরীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত 
প্রজ্জার বিলোপ সম্ভাবনা । এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য নি প্রাণপাত করাও 

| ধর্দসত। ক | | 
গ্ী 



্ নধ্হ) । খা ্? পালন শু রঙ্গন রও সাধ্য নহে, কিন্ত ভাহার সেবা ৯ ুাধম 

ডাহার সাধ্য । ভাহাই তাহার ্  1. আস ধর অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম সর্বা্জেষ্ঠ, এবং: ও এ ২2
 রা ৬ 

পে কে সহধ্থিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতীত্রীতিকে পাশববৃতিতে পরিণত না কৰা 
/ হয়, তবে ইহাই জ্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্মের সহায়। তএব স্বামীর ল

েখ, ১ 

| ধন ও রসের সহায়তা, ইহাই ্্রীর ধর্ম। 
1 

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের অস্ত ঠ দ্পতীতীতি। তাহা করণ রাখিয়া এই 8 

রর রীতি অনুশীলন করিলে ইহাঁও নিষ্ষামধর্ণে পারি হইতে পারে চি যাই (উচিত রি 

* নহিলে ইহা নিষ্কামধর্্শ নহে। | ১ 

.... শিল্ত। আমি এই দ্পতীতীতিকেই ডি রি অপতাপ্ীতিকে পাবি 
| 

বলিতে তত সম্মত বি 1 কেন নাঃ পশ্ডদিগেরও দাম্পত্য অঙ্র
াগ আছে । সে মা 

অতিশয় তীব্র । 

গুরু । পঞুদিগের ্ পীীত লাই। | 

শিল্ত 
7. মধু বিরেফ: নী 

পাপ প্রিয়াং স্বামছবর্তমানঃ। 

শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং 

সবগীমকণ্ডয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ 

দূদৌ রসাৎ প্ধজবেশুগদ্ধি 

গজায় গণ্ডষজলং করেণু$ । 

অর্ধোপতৃক্তেন বিসেন জায়াং 

সম্ভাবয়ামাস রথার্গনামী ॥ 

গুরু । ওহো?! কিন্ত আসল কথাঁউ। ছাড়িয়া! গেলে যে ! 

তং দেশমারোপিত পুষ্পচাপে 

রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপয়ে-ইত্যাদি । 

রতি সহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অনুরাঁগের বিকাশ। কৰি | 

নিজেই বলিয়া দিযীছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহ? পশুদিগের€ও আছে, মনুষ্যেরও | 

আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়। পূর্বে নির্দিষ্ট করিয়াছি । ইহাকে দম্প্তীগ্রীতি বলি না । 

ইহ? পাঁশববৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূর্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন । কাম, সহজ ; দম্পতী প্রীতি 

সংসর্গজ ; কামজনিত অস্ুরাগ ক্ষণিক, দম্পতীগ্রীতি স্থায়ী । তবে ইহা! স্বীকার. করিতে 



যা 
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1 ০০৭ টু রঃ 
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(/লাজছের উম উপার 5.7. 10 08 রাহে 
|. শিল্প আমি যত দুর বষিতে পান, এই কাসবতিই ক্ষার উপা়। দ্পি_ _ শ্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে। ইহাই তবে নিষ্কাম ধর্মে পরিণত করা যাইতে পারে। দম্পতিগ্রীতি যে নিষ্ষাম ধরে পরিণত করা যাইতে পারে, এমন বিচারপ্রণালী দেখিতেছি না. ৫ 

গুর। স্মরজ বৃত্তিও যে নি্কাম কর্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্ত তোমার আসল কথাতেই তুল। দম্পতিগ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশব বৃত্তিতে জগৎ রক্ষা হইতে পারে না। | 
শিষ্য । পশ্তস্থষ্টি ত কেবল তদ্দারাই রক্ষিত হইয়া থাকে? 
গুরু। পশুস্থষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্ত মনুত্থস্ষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। 

কারণ পশুদিগের জ্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে। মন্ুত্থাক্ত্রীর তাহা 
নাই। অতএব মন্ুষ্বজাতি মধ্যে পুরুষ দ্বারা স্্রীজাতির পালন ও রক্ষণ নাহইলে স্রীজাতির 
বিলোপের সম্ভাবনা । 

শিষ্য । মনুষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ ? 
গুর । যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মন্তুষ্থ পশুতুল্য, অর্থাৎ বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় 

স্রীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সঙ্গ কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। 
কেন নাঃ তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধর্ের কোন সম্বন্ধ নাই । মনুষ্য যত দিন সমাজতুক্ত 
না হয়, তত দিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম নাই বলিলেও হয়। ধণ্মাচরণ জন্য 
সমাজ আবশ্ক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই ; জ্ঞানোক্নতি ভিন্ন ধর্্দাধন্্ম জ্ঞান সম্ভবে 
না। ধর্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সস্ভবে না ; এবং যেখানে অগ্য মন্ুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, 
সেখানে মন্ষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধর্মও সম্ভবে না । অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধন্ম ভিন্ন 
অন্য কোন ধর্ম সম্ভব নহে। পু? | | 

১৭ | 

+ ইক লয়ে আই কামরতি আংলিযা প্ধতিগ্ীতিস্থাস ক্সধিকার করে.। অনেক: কাহার স্থান কখিরার না করুক, দম্পতিগ্রীতির- সঙ্গে লংঘুক্ত হয়। দে অবস্থায়, যে... ৭ ইঞ্িের ভূত, বাসনার প্রবল, সেই পরিমাণে নপৃতিত্ীতিও পাশহত বা 
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নন রা রা না করিলে অবশ্য জ্ীজাতির বিলোপ ঘটিবে।.. অথচ যদি 

214 গে র্ 

৫ এ লা 131 মি 
এ নং 8 ॥ 

চু মুনা শা, “বা ১ বা হব ৷: 8. চন ॥ মা দস 
তা 115 - ক 

1...) া . রা 
৪7 পািরিত ্ ৬ 

৪.3 খত) ্ 5 

7 
৮ ্। 

যাহার ছা টির সে রা ভাগের ভারপ্রাপ্ত । পুরারের ভাগ-পালন ০ রক্ষণ বা শা জী ্  

| ভারগরাও, পাঁলন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বছপুরুষপরম্পরায় এইরূপ: বিরধি নর 
নং ট সামাজিক নারী আত্মপালনে গু. রক্ষাণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ 

_ ভাহাদিগের দে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বঙ্গ ্ 
তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহা 
বলিতে হইবে। | | 

শিশ্ত। তবে পাশ্চাত্যেরা যে পান সাম্যস্থাপন করিতে চান, সেটা লমা্িক 
বিড়ম্বন! মাত্র? 

_ খুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, সানিকে ৭ স্তন পান 
করাইতে পারে? পক্ষান্তরে স্রীলোকের পল্টন লইয়া! লড়াই চলে কি? | 

শিশ্ক। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথ! যে পূর্ধ্বে বলিয়াছিলেন, তাহা 
স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না? 

গুরু। কেন খাটিবে না? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। 
স্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অন্ুশীলিত করুক; পুরুষের স্তম্তপান করাইবার 
শক্তি থাকে, অন্ুশীলিত করুক। 

শিশ্ত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য ্ীলোকেরা “ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া 
প্রভৃতি পৌরুষ কর্মে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে। 

গুরু । অভ্যাসে ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথ। পুর্বে বলিয়াছি, তাহ স্মরণ কর। 
অন্থুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রাতিকুল। অনুশীলনে শক্তির বিকাশ ; 
অভ্যাসে বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে । অভ্যাস, প্রয়োজন মতে 
কর্তব্য, অনুশীলন সর্বত্র কর্তব্য। 

যাক। এ তত্ব যেটুকু বল। আবশ্যক তাহা বলা গেল। এখন অপত্যগ্নীতি ও 
দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত করি। 

প্রথম, বলিয়াছি যে অপত্যন্রীতি স্বতক্ফুর্ভ। দম্পতিগ্রীতি স্বতঃক্র্ত নহে, কিন্ত 
স্বত:স্ফুর্ত রানার ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও ন্বত:ক্র্তের গ্যায় বলবতী 
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ই হইটি বৃত্তিই অতিশয় রমশীয়। হাদের তুল্য বল আর ফোন কৃ ্ র 
দা, কিন্তু এমন পরম রমণী বৃ মের আর নাই। রমণীরতায, 

দূর পরাভব করিয়াছে যে, এই ছুইটি বৃত্তি, বিশেষত:  বম্পতিত্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকুত করিয়া রাখিয়াছে। মস্ত জগতে 
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ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বঙ্গা যায়। সস । উর ... তৃতীয়তঃ, সাধারণ মনুষ্যেব পক্ষে সুখকর ও এই ছুই বৃত্তির তুল্যও আর নাই। ভক্তি ও জাগতিকগ্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহ অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায়: শা; সে অন্ুশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্ত অপত্যগ্রীতির সুখ অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, এবং দম্পতিগ্রীতির স্থখ কিয়ৎপরিমাঁণে অন্থুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন, অতি সহজ ও সুখকর । | 
এই সকল কারণে, এই ছুই বৃত্তি অনেক সময়ে মন্ুুত্যের ঘোরতর ধর্্মবিদ্বে পরিণত হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে মহুষ্তের অতিশয় প্রবৃত্বি। এবং ইহার বেগ হুর্দমনীয়, এজন্য ইহার অনুশীলনের ফল, ইহাদের সব্বগ্রাসিনী বৃদ্ধি তখন ভক্তি শ্রীতি এবং সমস্ত ধর্ম ইহাদের বেগে ভাসিয়! যায়। এই জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মমুস্ স্ীপুত্রাদির স্সেহের বশীভূত হইয়! অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলক্ক বিশেষ বলবান্। | 
এই কারণে ধাহার৷ সন্গ্যাসধন্মীবলম্বী, তাহাদিগের নিকট অপত্যগ্রীতি ও দম্পততি- প্রীতি অতিশয় ঘ্বণিত। তাহারা সত্ীমাত্রকেই, পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে 

বুঝাইয়াছি, অপত্যগ্রীতি ও দম্পতিগ্রীতি স-চিত মাত্রায়, পরম ধর্ম । তাহ! পরিত্যাগ ঘোরতর অধন্ম। অতএব সন্ন্যাসধন্মাবলশ্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাঁচরণ তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। আর জাগতিক-গ্রীতি-তত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিকগ্জীতি জাগতিকগ্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান । যাহারা এই মসোপানে পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিকগ্রীতিতে আরোহণ করিতে 
পারে না। 

.. শিষ্ত। যীশু? 



শি শিপ পিপিপি লা পিপিপি িপাপতাপা পপ ত পা পপ ০৯১০০ 

রি ইসহেন, ২ 

৬? - অপত্যথীতি ও পতিজ্ীত তির হ্বজনগ্রীতির ভিতর আরও রঃ আছে। 7 ১) 
ৃ যাহারা! অপত্যস্থানীয় তাহারাও অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিত্.. সগ্বদ্ধে 

আমাদের সহিত সম্বদ্ধ, যথা জাত! ভগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। 
সংসর্গজনিতই হউক, আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রী 

জন্মিয়া থাকে। (৩) এইরূপ গ্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগ্রণ 
প্রীতির পাত্র হয়, ইহ! গ্রীতির নৈসগিক বিস্তারকথন কালে বলিয়াছি। (৪) এমম অনেক 

ব্যক্তির সংসর্গে আমর! পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও 
তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া! আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ গ্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই 
বন্ধুপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে। ঃ 

ঈদৃশ শ্রীতিও অন্ুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম। সামপ্ান্তের সাধারণ নিয়মের বশবর্তী 
হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে । 

চতুব্রিংশতিতম অধ্যায়।__স্বদেশপ্রীতি। 

গুরু। অনুশীলনের উদ্দেশ্ট, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ুরিত ও পরিণত করিয়া, ঈদ 
করা। ইহার সাধন, কন্মীরি পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম । ঈশ্বর-সর্ধভূতে আছেন, এজন্য 
সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগতিকগ্রীতির ইহাই মূল। এই 
মৌলিকত! দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদিদ্ট কর্ণের । সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভাল 
বাসিব? ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কশ্ম বলিয়া। তবে, যদি এমন কাজ দেখি ঘে তাহাও 

শাাশাসিপিপাপপশাশপাশাশিপপাপশশপীশ শশা পিিসিশাগাস পপি পেশী পপ্পাসীপিপল সিসি পি পেশি শপ শশা পলিপ 

* “কৃষচরিত্র" নামক গ্রস্থে এই কথাটা বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক সবিদ্তারে আলোচিত হইয়াছে। 

প্রীতি সচরাচর ও 



ন নাক র্ ূ 
খর 1... তবে। যাহা, হূ তাহা মিরা বিচার ক কর।. পজী প্রীতি চি 

সঙ বুাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মন্ধৃস্মের কেবল পশুজীবন 
 ভিন্তরে ভিন্ন মনুত্যের ধর্দরজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই 
. বলিলেই অত্যক্ত হয় না| সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুয্ের ধর্নধ্বংস। এবং সমস্ত মন্ুত্তের 

আছে মাত্র, সমাজের 

সকল প্রকার মঙ্গলত্বংস। তোমার স্যায় ুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি 
| বুঝাইতে হইবে না। ক 

শিল্ত। নিশ্রয়োজন | বাচস্পতি মহাশয় দেশে থাকিলে এ সকল বিষয়ে আাপনতি 

উত্থাপিত করার ভার তারে দিতাম । 

গুরু । যদি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধর্্ধ্বংস এবং মনুত্যের সমস্ত মঙ্গলের 

ংস, তবে, সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এই জন্য [61১8 33606 
বলিয়াছেন, 4116 119 ০1 0109 80019] 0781019]) 10089) 98 82. 97)0) £8/21 9009 

609 11598 ০01 16৪ 0769.” অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন্দ। এবং 

এই জন্যই সহশ্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসঙ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। 

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষার 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম । কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, তি 
জনা অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয় । 

আত্মরক্ষার হ্যায়, ও স্বজনরক্ষাঁর ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোন্দিষ্ট কর্ম, কেন না ইহ1 

সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আঁড্রম্মণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপহিত হইয়া কোন 

পরম্লোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারতুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি নি 
হইবে । এই জঙ্য সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই শ্ঘদেশরক্ষণ কর্তব্য । 

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ম্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম হয়, তবে না 

নিফাম কন্মে পরিণত হইতে পারে । ইহ] যে আত্মরক্ষা ও ন্বজনরক্ষার অপেক্ষা! সহজে 

নিষ্ধাম কন্দধে পরিণত হইতে পারে ও হ্ইয়! থাকে, তাহা! বোধ করি ক পাইয়! ই 
হইবে না। | 4 

খা 



শিস বনরক্ষা এবং দেশবক্ষা আমার সারা মা রা 1 উভয়েরই কঅনুঠান 
য় হন উভরে পরস্পরবিরোধী হইবে, তখন কোন্ দি তক সাহা ও 

ঃ কন বস্তুতঃ জাগতিক, শ্ীতির স সঙ্গে,  আব্মতীতি ব বা জনগ্রীত বা দেশী তিরকোন 
রোধ নাই। যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি 
আক কেন হইব? ক্ষুধার্ড চোরের উবারের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্ব বুঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক শ্লীতি এবং সর্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপধ্য নহে। 
যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে । ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মন্ুষ্েরও করিব না এবং কোন 
সমাজেরও করিব না। আপনার জমাঁজের যেমন সাধ্যান্ুসারে ইঠ্টসাধন করিব, 
_সাধ্যান্থসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইঞ্টসাধন করিব। সাধ্যনুসারে, কেন না কোন 
দমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্টসাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট 
সাধন করিয়া, আমার সমাঁজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন 
করিয়া! কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন 
এবং ইহাই জাগতিক শ্রীতি ও দেশগ্রীতির সামগ্রস্ত | কয়' দিন পূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন 
করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বৌধ করি তোমার মনে ইউরোদিয়.. 
12800061800 ধন্মের কথ! জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে 
যে দেশগ্রীতি বুঝাইলাম, তাহ। ইউরোপীয় 18011061920 নহে। ইউরোপীয় 19611061810 
একট। ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় 17861095182) ধন্মের তাৎপর্ধযা এই যে, 
পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অস্ত সমস্ত 
জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।. এই 'ছুরজ্ত 86106186 প্রভাবে 
আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন 
ভারতবর্ধীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধন্ম না লিখেন। এখন বল, গ্রীতিতত্বের ছল তত্ব 
কি বুঝিলে? 
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37০ আই জাগতিক তির সে আত্মতরীতি, স্বজনগ্রীতি এবং ব্বদেশগ্রীতির প্রকৃত পক্ষে 8 নিাবারোধ নাই আপাতত ঘে বিরোধ মরা জনুতব করি, সেটা এই সকল বি 
ৎ সমুচিত অনুশীলনের 

আরও বুঝিয়াছি, আত্মদক্ষা হইতে ব্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা  খরুতর ধর্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বরে তক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ববাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম । 
গুরু। ইহাতে ভারতব্ষাঁয়দিগের সামাজিক ও ধর্ম জস্বস্বীয় অবনতির কারণ পাইলে। ভারতবর্ীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব লোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ধলৌকিক পীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামগ্রস্যযৃক্ত অন্থশীলন নহে । দেশগ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অস্থুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিস্যাতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে । 

শিশ্কা। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অন্নশীলনতত্ব বুঝিতে পারিলে, ও কার্যে পরিণত করিলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমার অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। 

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় - পশুপ্রীতি। 
গুরু। গ্রীতিতত্ব সম্বস্বীয় আর একটি থা বাকি আছে। অন্য সকল ধর্শের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম যে শ্রেষ্ঠ তাহার সহত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই গ্ীতিততব যাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে । হিন্দুদিগের জাগতিক গ্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমতকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্্েও সর্বলোকে শ্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুধর্মের এই জাগতিক প্রীতি জগত্তত্বে দৃঢ় বদ্ধমূল । ঈশ্বরের সর্ধবব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হিন্দু।দগের দম্পতিপ্রীতি সমালোচনায় আর একটি ন 
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পিস পক ০০ সপন পপ বাপ ক সস 

চিনি বিলে কেবল মনুস্ত বুঝায় না। সমস্ত: জীব পর্বতৃতান্তগত। : অতএব প্াগণও : 
১ অনন্তের আতির পা । মনুস্তও যেরূপ অ্রীতির পান্র/ পশ্ুগণ্ দেইরপ প্রীতির পাজ |. 

প্রিহরপ অভেদজ্ঞান আর কোন রে নাই, কেবল, হিন্দুর ৬ ও হিন্দ হ তে উৎপক্প 

১ নৌ ধর্মে আছে। ২1 
.... শিল্তু। কথাটা | লীন জল হাই বই 
নার ? রঃ 

0 গুরু । অর্থাৎ তোমার দিজাগ্ যে ছেলে বাপের ব্ পাইয়ে, না বাপ ছেলের 

বিষয় পাইয়াছে? 75 7 

শিশ্তা। বাঁপ কখন কখন ছেলের বারি পায়? 

খুরু। যে প্রন্কৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার ভাহার উপর। 

বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি? 
শিষ্য । কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি? | 
গুরু। ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট । তাহা ছাড়া বাজসনেয় 

উপনিষৎ শ্রুতি উদ্ধত করিয়া প্রমাণ দিয়াছি যে, সর্বভূতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন 
বেদোক্ত ধন্ম । 

শিষ্য । কিন্ত বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে। 

গুরু । বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহ হইলে 
না হয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত। 111)07088 4১0017798 সঙ্গে হবর্ট 
স্পেন্সরের সঙ্গতি খোজা যত দূর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধীনও তত দূর 

সঙ্গত। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্শের উন্নতি। যাকৃ। হিন্দুধর্্মবিহিত “পশুদিগের 
প্রতি অহিংসা” পরম রমণীয় ধর্ম । যত্বে ইহার অনুশীলন করিবে । অহিন্দুরা যত্ধে ইহার 
অনুশীলন করিয়৷ থাকে । খাইবার জন্য, বা চাষের জন্য, বা চড়িবার জন্য যাহারা গো মেষ 

অশ্বাদির পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথ! বলিতেছি না। কুকুরের মাংস খাওয়। 

* বাবু চ্জনীধ বন প্রণীত হনুষিধাহ
 ধিষয়ক কা দেখ। 

- 
পপ পালিত পিপাসা পাপা? পাপ সপ পাপপাপাপপসপাদাা পপ পিটিসি হি ০৬ শশা 



ন থা তাপ কে নে কুকুর পালন করে। তাহাতে তাহাদের কত ৬ রর দেশে: কত '্ীলোক বিড়াল পুবিয়া অপত্যহীনতার ছঃখ নিবারণ করে।. একটি 5 ঙ্ী টি কে টা শী হ হয়া? আমি একদা একখানি ইংরাজি খস্থে পড়িয়াছিলাম__. 
দেখিয়ে পিজরে পক্ষী আছে, জামিবে সেই. বাড়ীতে এ এক জন বিজ্ঞ লারা আছে 13 নেন সি িনের কথা বটে ।. ৭৮ 

; ইনু গে, নী বিশেষ তির « পা. শোর 

করে না। যে অল্প আমরা ভোজন করি তাহাতে গুন টিন, ) আরব্য | কক অজ লে হগ্ না থাইলে দে অভাব মোচন হইত না । কেবল গোরুর ছুদ্ধ খাইয়াই মরা মানুষ এমন, নহে; যে ধান্যের উপর আমাদের নির্ভর, তাহার চাও গোরুর উপর নির্ভর__গোরুই আমাদের অন্নদাতা। গোরু কেবল ধাস্ উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোল। (তা বাজার হইতে ঘরে বহিয়। দিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্ধ্য গোরুই করে। গোর মরিয়াও দ্বিতীয় দর্ধীচির হ্যায়, অস্থির দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা ক করে। মূর্খ বলে, গোরু হিন্দুর দেবতা দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ম্যায় উপকার করে। বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার করে, গোরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যি পূজাহ হয়েন, গোরুও তবে পুজার্হ। যদি কোন কারণে বাঙ্গাল৷ দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু মুসলমানের দেখাদেখি গোরু খাইতে শিখিত, তবে হয় এত দিন হিন্দুনাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা অতিশয় ছুর্দশাপর হইয়া থাকিত। হিন্দুর অহিংসা ধর্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ [ পশুপ্রীতি অন্ুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে । 
শিষ্য। বাঙ্গালার অর্ধেক কৃষক মুসলমান। 
গুরু । তাহার! হিন্দুজাতিসম্ভূত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই হউক, আচারে ত তাহারা হিন্দু। তাহার! গোরু খায় না। হিম্ুংশসনত হইয়া যে গোরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম। 
শিশ্ত । অনেক পাশ্চাত্য পণ্তিত বলেন, হিন্দুরা জন্মাস্তরবাদী ; তাহারা মনে করে, কি জানি আমাদের কোন্ পূর্বপুরুষ দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পশু হইয়া আছেন, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা পশুদিগের প্রতি দয়াবান্। 

স্ ৯৮ 



00 যড়বিংশতিতম অধ্যায়।দয়া। 

 শ্থরু। ভক্তি ও আ্রীতির পর দয়া। আর্তের প্রতি যে বিশেষ শীতিভাব, তাহাই 
দয়া । প্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে 

সর্বভূতে এবং সর্ধবভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্ধবভূতে দয়াময়। অতএব ভক্তির 

অনুশীলনেই যেমন গ্রীতির অনুঙ্গীলন, তেমনই জ্রীতির অন্ুশীলনেই দয়ার অনুশীলন । 

ভক্তি, গ্রীতি, দয়া, হিন্দ্ধর্শে এক সুত্রে গ্রথিত-_পৃথক্ করা যায় না। হিন্দুধন্মের মত 

সর্বাঙ্গসম্পন্ন ধন্দ আর দেখা যায় না। 

শিক । তথাপি দয়ার পৃথক্ অনুশীলন হিন্দুধর্ণ্দে অনুজ্ঞাত হইয়াছে। 

গুরু। ভূরি ভূরি, পুনংপুনঃ। দয়ার অনুশীলন যত পুনঃপুনঃ অনুভ্ঞাত হইয়াছে, 

এমন কিছুই নহে । যাহার দয়া! নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্মের এই সকল 

উপদেশে দয়া কথাটা? তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । দয়ার 

অনুশীলন দানে, কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে 

সচরাচর আমরা অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান, ইত্যাদিই বুঝি । কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি 

সন্বীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ । ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ । দয়ার অনুশীলনার্থ 

ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা 

উচিত নহে। সর্বপ্রকার ত্যাগ__আবত্মত্যাগ পর্ধ্যস্ত, বুঝিতে হইবে। অতএব যখন 

দ্ানধর্ন আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বুঝিতে হইবে । 

এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্গ । নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার 

অত্যল্লাংশ তুমি কোন দরিজ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা হইল নাঁ। কেন না, 

যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ডষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় 

না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ 

হইঙ্স না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্তু যে করে মে একটা 



তা লি খা আপনিই ক পাইলাম, পা গন হইল আখ: 
রর আপনি বলিলেন সখের উপায় ধর্থা| 

রি বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র স্থখে পরিণত 
 হয়। টি ৃধিবলি-_ত্তি, প্রীতি, দয়া, ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের 
অন্ুশীলনজনিত ছুঃখ স্থুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি .সকল ছু: থকেই সুখে পরিণত 
করে। সুখের উপায় ধর্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট) সেও যত দিন আত্মপর ভেদজ্ঞান 
থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধন্মান্থমোদিত যে আত্মগ্রীতি, 
তাহার সহিত সামগ্তস্তযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত ; এজন নিষ্কাম 
হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে । সামগ্রস্বিধি পূর্বে বলিয়াছি। 

এক্ষণে দানধন্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দুশাস্্কারদিগের দ্বার! স্থাপিত হইয়াছে, 
তৎসন্বদ্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। হিন্দুধর্শের সাধারণ শান্ত্রকারেরা (সকলে নহে) 
বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে । এখানে “পুণ্য”-ন্বর্গীদি কাম্য বস্ত 
লাভের উপায়। দাঁন করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ 
হিন্দুশাস্্রকারের ব্যবস্থা। এরূপ দানকে ধর্ম বলিতে পারি না। ম্বর্গলাভার্থ ধনদান 
করার অর্থ মূল্য দিয়! স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়! রাখা 
মাত্র । ইহা! ধন্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য । এরূপ দানকে ধন বলা ধর্দের অবমানন|। 

দান করিতে হইবে, কিন্ত নিষ্ষাম হইয়া দান করিবে । দয়াবৃত্তির অন্ুশীলনজন্য দান 

করিবে ; দয়াবৃত্তিতে, গ্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং গ্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন, অতএব ভক্তি, 
গ্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে, বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফৃত্তিতে ধর্ম, অতএব ধর্্মার্থে ই 
দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন অতএব সর্ধ্বভূতে দান 
করিবে; যাহ ঈশ্বরের তাহ! ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ধন্বদানই মনুষ্যত্বের চরম । জর্র্বভূতে 
এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্বন্বে তোমার, এবঞ্ সর্বলোকের অধিকার ; 

যাহা সর্বলোকের তাহা! সর্ধবলোককে দিবে । ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত, 

গীতোক্ত ধর্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধন্্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, 
ভুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে । বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে 
যে তাহাও দেয় ন!। | | 

দি 
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. শিশ্ত। দিব কি দান করিতে হইবে? দানের কি. পাত্রাপাকর গাই ও 
আকাশের সূর্য সরববন্্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যু 
আকাশের মেঘ পর্ব্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্ত ভাহাতে অনেক স্থান ছা ভাসিয়া 

যায়। বিচারশুম্থ দানে কি সেরপ আশঙ্ষ। নাই? | টু 
গুরু । দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য । যে দয়ার পাত্র রানে দান করিবে । 

যে আর্ত সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত তাহাকেই দান করিবে-- 

অপরকে নহে। সর্ধভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার 
হঃখ নাই, তাহার ছুঃখমোচনার্৫থ আত্মোৎদর্গ করিবে । তবে, কোন প্রকার ছুঃখ নাই, এমন 

লোকও সংসারে পাওয়া যায় না । যাহার দারি্র্যহুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, 

যাহার রোগছ্ঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে । ইহা বল! কর্তব্য, অনুচিত দানে 
অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অন্গচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে 
যাহারা সৎকার্য্যে দিনযাপন করিতে পারে তাহারাও ভিক্ষুক বা! প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত 
দানে সংসারে আলম্ত বঞ্চনা! এবং পাপক্রিয়! বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, অনেকে তাই 
ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলম্ত বশতই 

ভিক্ষুক অথবা প্রবর্চক। এই ছুই দিক্ বাচাইয়া দান করিবে। যাহার! জ্ঞানাজ্জনী ও 

কার্ধ্যকারিণীবৃত্তি বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহ! কঠিন নহে । কেন না৷ 
তাহার! বিচারক্ষম অথচ দয়াপর। অতএব মন্ুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ব্যতীত 

কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় ন। | 
গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবছুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য এইরূপ । 

দাতবামিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে। 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং ম্বৃতং ॥ 

_.. তত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্ত বা পুনঃ। 
5. দ্বীয়তে চ পরিক্িষ্টং তদ্দানং বাজসং স্তং ॥ 

... অদ্দেশকালে টি দু ॥ 

লেন “দেওয়া উচিত এই বিবেচনার যে দান, যাহার পর্ুপকার ধরিনায থাবা 
মাই তাহাকে দান) দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই না ক দান। 
প্রভ্যুপকার- প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা 



ব্ বিশেভিতষ, অধ্যায় দয়া |... রি | ১৪১ | . 

যায়, তাহা রাজস দধান। দেশ কাল পার নিত দান, অনাদরে ঠায় 
যে দান, ভাহা তামস দান।* 

শিশ্ক । দানের দেশ কাল পাত্র ফিরপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু 
উপদেশ আছে কি? 

গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাস্তকারেরা৷ সে কথা বলিয়াছেন। ভাম্তকারদিগের 
রহস্য দেখ। দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্য 
প্রয়োজন করে না। সকল কর্মাই দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও 
সেইরূপ। দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর সাত্বিক হইল না 
তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা বুঝিবার জন্য হিন্দুধর্ধের কোন বিশেষবিধির 
প্রয়োজন করে না । বাঙ্গাল৷ দেশ ছুর্তিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে, মনে কর সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে 

কাপড়ের কল বন্ধ-_শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে । এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে, 
দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে, কেবল বাঙ্গালায় যা পারি 

দিব। তাহ না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্ডেষ্টরে দিই, তবে দেশ-বিচার হইল না। 
কেন না, মাঞ্েষ্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কাল- 

বিচারও এবূপ। আজ যেব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিলে, 
কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে 
তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ--প্রায় সকলেই করিতে পারে । ছুঃখীকে 
সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব “দেশে কালে চ পাত্রে ৮৮ এ 

কথার একটা সুক্ষ ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই-_যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের 

হৃদয়গত, ইহা তাহারই অস্তর্গত। এখন ভাষ্যকারের! কি বলেন তাহা দেখ । “দেশে”-_ 
কি না “পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ ।” শস্করাচার্্য ও গ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা! বলেন। তার 
পর পকালে কি?” শঙ্কর বলেন, “সংক্রান্ত্যাদৌ”-_প্রীধর বলেন, *গ্রহণাদৌ।”' পাত্রে 
কি? শস্বর বলেন, “ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়*-জ্ীধর বলেন, পাত্র" রা 

_. সভায় তপঃক্রতাদিসম্পন্নায় ব্রান্দাণায়।” র্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বসিয়া মাসের 
চলা হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনছুঃখী পীড়িত কাতর এক জন 
মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি) তবে সে দান, ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইনপে 

কখন কখন ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং দার্ববলৌকিক যে হিন্দুধর্, নি 

| তাহা অতি সন্কীর্ণ এবং অন্ুদার উপধর্তে পরিণত হইয়াছে এখানে প্রাচ্য ও জী এ 



 ফেলিলে টা সকল মহ! প্রৃত
িভাসম্পক্স, ৬ মহোপাধ্যায়গণের লনা 

রা আমাদের ৭ মত, ক্ষত লোকের! পর্বতের নিকট বক
া ল ক্ষ টাও 
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কেবলং লারনানিভান কর্তব্যো নিবি নু 

 মুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রসায়তে ॥* ৃ ০ 

| বিনা বিচারে, _খবিদিগের বাক্য সকল মস্তকের পর এ এত 5 কাল বহন করিয়া মামরা 

এই ই নিল , অধর এবং ছূ্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা, বিচারে বহন 
করা কর্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচি

ত। নহিলে 

আয়ুর। চন্বনবাহী গার্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই গীড়িত হইতে 

থাকিব-_চন্দনের মহিম। কিছুই বুঝিব না। 
্ 

শিষ্য । তবে এখন, ভাত্যকারদিগের হাত হে হিন্দুধর্মের উ্ধার করা, আমাদের 

গুরুতর কর্তব্য কার্য । 

গুরু । প্রাচীন খধি এবং পশ্তিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী । 

ভাহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে 

যেখানে বুঝিবে যে, তীহাদিগের উক্তি, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের" বিরুদ্ধ, সেখানে তাহাদের 

_পরিত্য'গ করিয়া, টির্জািহাদিন অনুসরণ করিবে । 

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।-চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। 

শিষ্য । এক্ষণে অন্যান্য কাধ্যকারিণীবৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচছা করি । 

গুরু । সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্বের অস্তর্গত। আমার কাছে তাহা 

বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকীবৃত্তি ব জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সন্বদ্ধেও আমি 

কেবল সাধারণ অনুশীলনপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি, বুন্তিবিশেষ সম্বন্ধে অনুশীলনপদ্ধতি কিছু 

শিখাই নাই । কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অস্ত্রশিক্ষা বা 

অশ্বসঞ্চালন করিতে হইবে, কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ করিতে হইবে, বা কি প্রকারে 

______ শশী 

রর মহ আভা, ১১৩৭ জোকের টাকায় কুজুকভট-খৃতবৃহস্পতি-বচদ 
। 



রিতে হইবে সা ণ বলি না - কারণ লে. ফল: : 
7 শিক্ষাতত্বের জস্তরতি। ' অনুশী নর স্থল, মর বুঝিবার অন্য কেবল সাধারণ বি সি 

 আানগেই বে হ হ্যা আছি শারীরিক ও. হন! নি সনদে হাই রং য়াছি। 

. অনুশ নে সামা সি তাহা! এ জ্পাতি) প্রতি ভক্তির অন্তত, নর 
| এবং দয়া, প্রীতির অন্তর্গত। সমস্ত ধর্মই এই ভিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর 
করে। এই জস্ক আমি ভক্তি, শ্রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল 

বৃত্তি গণনা করা, বা তাহার অন্ুশীলনপন্ধতি নির্র্ধাচন করা আমার উদ্দেশ্ট নহে, লাধ্যও 
নছে। শারীরিকী জ্ঞানার্জনী ব। কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা 
বলিয়াছি। এক্ষণে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সন্বদ্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। 

?) . জগতের সকল ধর্মের একটি অসম্পূর্ণতী এই ফে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির সি 
বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই । কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না 
যে, প্রাচীন ধর্মবেত্তারা ইহার আবশ্যকতা অনবগত ছিলেন, বা এ সকলের অনুশীলনের 
কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধুপ, দীপ, ধুনা। 
গুগ্গুল, নৃত্য, গীত, বাগ্ঠ প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্ব ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্বরঞ্জিনী- 
বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন 
গ্রীকদিগের ধর্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় শ্রীষ্টধন্ধে উপাসনার সঙ্গে চিত্বরঞ্জিনী- 

বৃত্তি সকলের স্ষুর্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস্ বা রাফেলের চিত্র, 

মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়সের ভাক্কর্যা, জন্মাণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত, 
উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্ধা 
ধর্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাক্ব্্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, 

উপাসনার সহায় । 

শিক । তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমাগঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার 

চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির তৃপ্তির আকাজ্ষার ফল । 
গুরু । এ কথা সঙ্গত বটে,* কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, 

এমন কথা বলিতে পার না। প্রতিমাপুজার উৎপত্তি কি তাহা বিচারের স্থল এ নহে। 
শী পাশ আপিন পাপা তিা পিপি পিপাপাপপাগপাপাশ পপ পপি শশশশশাপীশ শী পাপা, ৩০৯৮ শিপিপশাপিপপপশপীশিাপি না ীপিপাশশীসি শী ীিিপিীশাশিপিশিপা শীলা ীতলপপপ তাস পপপাপিাস 

এ বিষয়ে ূর্কো ব যাহ! হা ইংরাজিতে বর্থমান লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত কর! যাইতেছে । 
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| চিত্ত, ভি স্থাপত্য, সঙ্গীত, আখ সকল সচিন ষধ ও তৃধি বিবার কিন্তু 

কাব্য চিততরঞিনীবৃত্থির অন্থুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপাঁয়। এই কাব্য, গ্রীক ও রোমকে ধর্শের 

| সহায়, কিন্তু হন্তৃধর্শ্েই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে | রামায়ণ ও মহাভার
তের 

তুল্য কাব্যপ্রস্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান র্শতস্থ। বি 

 ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অন্য দেশে তাঁহ। অতুলনীয়। অতএব হিন্দ 

ঘে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল এমন নহে। তবে যাহা পূর্বের 

বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্মের অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ; 

করিতে হইবে । এবং জ্ঞানার্জনী ও কার্যযকারিণী বৃত্তিগুলির ধেমন অনুশীলন অবশ্ঠ ৮ রঃ 

চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্ণমশান্ত্রে দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে! এ 

শিশ্ত। অর্থাৎ যেমন ধন্দমশান্ত্রে বিহিত হইয়াছে ষে গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহীরও 

হিংসা করিবে না, দান করিবে, শাক্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জন করিবে, সেইরূপ আপনার 

এই ব্যাখ্যান্থুসারে ইহাঁও মি হইবে : যে, চিত্রবিষ্যা, ভাক্ষর্ষয, মতা, শীত বা এবং 

ক্কাব্যের অনুশীলন করিবে? ৃ 

শুরু । হা । নহিলে মন্ধুষ্যের হিকারারা। 

225 শিয়া বুঝলাম ন|। 
0) গুরু । বুঝ। জগতে আছেকি? 
7 শি্য 1 যাহা আছে, তাই আছে। 
শুর | তাহাকে কি বলে? 

শি্কা। সৎ। ৭৭ দি 

গুরু। বা সত্য। এখন, এই জগৎ ত জড়পিখ্ডের সমষ্টি । জাগতিক বস্ত নানাবিধ, 

ভিন্নপ্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট । ইহার ভিতর কিছু এক্য দেখিতে পাও না? রর 

মধ্যে কি শৃঙ্খল। দেখিতে পাঁও না ? 
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এই তত্ব হুলেখক বাবু চত্্রনাথ বন্থ নবজীবনের “যোড়শৌপগারে পুলা” ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে এরপ বিপদ ও ছার়গরাহী 

করিয়। বুঝাইয়াছেন ষে, আমার উপরিধৃত ছুই ছত্র ইংরেজির নুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয না পপ 
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: শিশ্ত। প্লাই। - | 
গুরু । ফিল রেখ: চি ২ পি উজ 
ইলিউ। এক, অনস্ত 'আনিকবীর পরভি_খাছাকে স্পেব্দর লস: চে 15 0 মক বলিয়াছেন, তাহা হইতে সকল জসিতেছে, নিগার নিয়ত রি দার 

এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে । | | 
গুরু । তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতম্ত বলা ত্র র্ রানি? যে শি 

তাহাকে চিৎশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি? 
শিশ্তা। ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই 7৮ | অনিরবরচনীয এঁক্য। 

| 
খুরু। বিশেষ ফিরা ভাবিয়। বল, মারের পক্ষে এই অ: নী ৃ লার 

ফল কি? | 

শিষ্য । জীবনের বল নন সুখ। 
শিক । তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। 

কিন্ত জানিব কি প্রকারে ? এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। ফা সৎ না 
আছে, ছ, সেই অন্তিমাতর জানিব কি প্রকানে? ৮ 

[. শিহ্ত। এই “সং* অর্থে, সতের ভার 18 1 উর 
খুরু। হা, কেন না সেই সকল গুণও আছে। তাহাই জজ্যা। 

শিষ্য । তবে সৎ যা লত্যকে প্রমাণের দারা জানিতে হঈ-ব। রি এ 
গুরু । প্রমাণ কি? 

শি্ত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অন্ধ প্রমাণ আমি অ.বানের মধ্যে ধরি। | 
গুরু। ঠিক। কিন্ত অন্ুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ণ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষ- | 

মুলক ।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্িয়ের দ্বার! হইয়া থাকে । অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রিয় 
সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির সচ্ছন্দতাই যথেষ্ট । তার পর অনুমানজন্য 
জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফুত্তি ও পরিণতি আবশ্যক। জ্ঞানার্জনীবৃত্তিগুলির 
মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশান্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির 
নাম বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই মন ও বুদ্ধির প্রতেদ কোন কোন ইউরোপীয় দার্শীনককৃত 
জ্কাপিকা এবং ং বিচারিকা 1 বৃত্তি মধ্যে যে প্রাভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে । অনুমান জন্তা | 

৮ শপ 

দূ দন গাব ই লতা টকা দা পি নাক | 
১৪ 



এই নোনা বালির মং? বিশেষ যোগী) এখন. এই স 

জানিবে কি প্রকারে? রর 
০. শিল্কু |. নওরীনের বারা /. | 8 

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাঁকে বুদ্ধি বা নিচারিকা তিক বল! হইয়া ই, তাহার 

লহীগনের ছারী। অর্থাৎ সংকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং ডিৎকে ঠ জানিবে 

ধ্যানের দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের ছারা ?. 

 শিষ্ত। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিহয়। আমরা আনন্দ মান 

করি না-_অন্গভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জনীবৃত্তির গাগ্য।. অঞরিধ 

ইহার জন্য অন্য জাতীয় বৃত্তি চাই । 

গুরু । সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি। তাহার সম্যক্ ভিন রই উদার 

জগৎ এবং জগম্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপান্ভৃতি হইতে পারে। তদ্্যতীত ধর 

অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিন্ুরঙ্জিনীবৃন্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। 
আমাদের সর্ববাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার 

যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্বাজসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার 
প্রথমাবস্থা খথেদসংহিতার ধন্ম আলোচনায় জান। যায়। যাহা শক্তিমান্, বা উপকারী, বা 
সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম । তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্ত 

সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহ। 
উপনিষদ সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্মম__চিন্ময় পরত্রদ্মের উপাসন! । 

তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। অন্ষানন্ব- 

প্রাপ্তিই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনীবৃত্বি দকলের অনুশীলন: ও কষুপ্তির 

পক্ষে সেই জ্ঞান ও. ধ্যানময় ধর্পে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্শে উপাসনা নাই। 
বৌদ্ধেরা সং মানিতেন। না। এবং তাহাদের ধর্ঘে আনন্দ ছিল না । অই তিন হর্ের 
একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল, নাঃ এই. তিন 
ধর্মের সারভাঁগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। ভাহাতে তের 
উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাঁসন! প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশে: 
আনন্দভাগ বিশেষরূপে ক্ষুর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপ, এবং 
এই কারণেই সর্ববাগসম্পন্ন হিন্দুধন্্ন অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় বর্ম কর্তৃক স্ছানচ্যু 

বা বিজিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে বাহারা ধর্সস্কারে প্রবৃত্ত ্ হাদের স্মরণ রাখ 

্যাপী চিংকে 



ম অধ্যার নী র্ি। রি ২. আগ 
কর্তব্য যে, রা যেমন সংস্বরূপ, | যেমন ০ তেমন আনন্দ | 
বি সকলের অসথশীলনের বিধি; এবং উপায় ২ না থাকিলে সত র্ কখন [স্থা .. 

/ দিন কিন্ত লীগ নি আনন্দের কি ডাব আছে, স লাম আহি... 
ই কার করিতে হইবে । তে 
শুরু । অবশ্ঠ। হিন্দুধর্শে অনেক জাল জমিয়াছে__বাণটাইয়া পাক্কা করিতে 
ইউ হিন্দুধর্মের মর্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবস্তাকীয় 
অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে । তাহা ন! করিলে হিন্দুর তির উন্নতি নাই। 
এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনস্ত সৌন্দধ্যময়। তিনি যদি সগুণ হয়েন, 
তবে তাহার কল গুণই আছে; কেন না তিনি সব্ধ্বময়, এবং তাহার সকল গুণই অনন্ত। 
অনস্তের গুণ সাস্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনস্তসৌন্দর্ধয- 
বিশিষ্ট। তিনি মহত, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ধ্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্িবকাঁর। এই 
সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাহাও তাহাতে 
অনস্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন 
ভিন্ন তাহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধযাদি জ্ঞানার্জনীবৃত্তির, ভক্ত্যাদি কার্য্য- 
কারিণীবৃত্তির অনুশীলন, ধর্পের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনীবুত্তিগুলির অন্ুশীলনও 
সেইরূপ প্রয়োজনীয় । তাহার সৌন্দর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও 
তাহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না। আধুনিক বৈষ্ণব ধর্দ্দে এই জন্য 
কফোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্তনের সংযোগ হইয়াছে । 
ৃ  শিল্ত। তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে ? | ঠা, | 

খেরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য বৃঝিয়াছে,.. এনা. যাহার টু শুদ্ধ 

রপ অভএব চিন. 

হইয়াছে তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল । যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে টা 

লা যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল । চিত্তগুদ্ধি, অর্থাৎ] 
_ জানা্ছনী, কারধযকারিমী প্রভৃতি বৃততিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত, কেহই বৈধব হইতে 

পারে না এই বৈষ্ণব ধর অজ্ঞান বা পাঁপাত্মার জন্য নহে। যাহার! খাবে. 
৬৭ মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে--পৈশাচ। . 2 কর 
সচরাচর বিশ্বাস ষে রাসলীলা। অতি জীন কালে, রা 
লোকে বাসলীলাকে পট! অন্ত ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্ত আদৌ হা. 



| ৬ খরোপাসনা মা অনন্ত সুন্দরের হের বিকাশ এবং বং উপাসমা মাত্র; । চিরজলী ঃ 
নন । চিত্ররঞ্জিনীবৃত্বিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র! প্রাচীন: ভারতে .. 

| মালা বানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না বেদাদির অধ্যয়ন নিষিজ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্শমার্গ 

_ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার । ভক্তি, বলিয়াছি, “পরাহুরক্তিরীস্বরে* 
অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে ; কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মন্দ্থে 

সব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাইি 
অপরের হউক বা না! হউক, স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতার মৃখ্য উপায়। এই তত্বাত্বক 
রূপকই রাসলীলা । জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্তমান; শরৎকালের পুচ 
শরংপ্রবাহপরিপূর্ণ স্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুমসুবাসিত কুপ্তবিহক্গমকৃজিত বৃন্দাবন- 
বনস্থলী, জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাশ । তাহার সহায় বিশ্ববিমোহ্িনী 
বংশী। এইবপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্নের ছার! স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহার! 
কৃষণামুরাগিশী হইয়। কৃষ্ণে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইল ; আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়! জানিতে লাগিল, 

কষে নিরুদ্ধহদয়! ইদমূচুঃ পরম্পরম্। 

কুষ্কোহহমেতল্ললিতং ত্রজাম্যালোক্যতাং গতিং। 

অন্য! ত্রবীতি কৃষ্ণস্ত মম গীতিনিশাম্যতাং | 

দুষ্ট কালিয়! তিষাত্র কষ্ণোহহমিতি চাপা । 

বাহুমাস্ফোট্য কষ্ণশ্ত লীলাসর্ধশ্বমাদদে | 

অন্া ব্রবীতি, ভো৷ গোপা নিঃশঙ্ষৈঃ স্থীয়তামিহ | 
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধূতো! গোবর্ধনো ময়া ॥ ইত্যাদি 

জীবাত্মা ও পরমাত্বার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্বা। মহাজ্ঞানীও সমস্ত 

জীবন ইহার জন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়ু! উঠেন নাঁ। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা 

গোঁপকন্তাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া, (অর্থাৎ আমি যাহাকে 
চিত্বরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি তাহার সর্বোচ্চ সোঁপানে উঠিয়া ) দেই অভেদজ্ঞান 

প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল । রাসলীল! রূপকের ইহাই স্ুল তাৎপর্য্য এবং আধুনিক 

বৈষ্ণবধন্মও সেই পথগামী । অতএব মনুস্যতে, মমুত্য বনে, এবং হিন্দুধর্ম, চি্তরঙগিনী- 

বৃত্তির কত দূর আধিপত্য বিবেচনা কর। | 

শি্বা। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অন্ুশীলন সম্বন্ধে কিঞিৎ উপদেশ 

প্রদান করুন । | | 



ৃ সাবিত * অধ্যায় ক চিকদিবী ৃততি। ও ৯৪৯ 

শুরু । আতিক সৌন্বড য চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার জরীপ প্রধান উপায় 1.7 

ৃ জং সৌধ বহিংপ্রকৃতিও সৌনার্য্যময়, অস্তঃপ্রকতিও সৌন্দর্ধ্যময়। বহিঃপ্রকৃতির 
সৌন্দর্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বঙ্ব্তী হইয়া সৌন্পরাহিবী | 

 বৃত্বিুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । বৃত্তিগুলি স্ষুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে 
অস্তঃগ্রকৃতির সৌন্দর্য্যান্ছভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনস্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে 

থাকিবে । সৌন্দর্ধ্যগ্রাহিণী বৃত্বিগুলির এই এক স্বভাব যে, তন্দ্রা গ্রীতি, দয়া, ভক্তি, 

প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্ধ্যকারিনী বৃত্তি সকল স্ফুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে । তবে একটা 
বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও ক্ফুর্তিতে আর 
কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি ছূর্্বল! হইয়া পড়ে। এই 'জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস 
যে কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্তান্ত বিষয়ে অকর্মণ্য হয় । এ কথার যাথার্থ্য এই পর্যস্ত যে, 

যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের 

১» সামপ্রন্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা “আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা 

ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই,” এই ভাবিয়া ধাহারা ফুলিয়। বসিয়া থাকেন, তাহারাই 

অকর্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, অন্যান্ত বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা 
করিয়া সামগ্রস্য রক্ষা করেন, তীহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া বরং বিষয়কর্ম্দে বিশেষ পটুত। 

প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দাঁন্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবির! বিষয়- 

কর্ম্দে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্দীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার 

লর্ড টেনিসন না কি ঘোরতর বিষয়ী লোক । চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতির কথাও জান। 

শিষ্য। কেবল নৈসগগিক সৌন্দর্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি 

সকলের সমুচিত স্ফুত্তি হইবে ? 

গুরু । এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্তের উত্তম সহায়। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের 

অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্তা সকল, মনুয্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, 

ভাস্কর্য, চিত্রবিষ্তা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল “সই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্য্যের 

অন্থভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফুরিত হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মন্ুত্ের * 

প্রধান সহায়। তদ্দারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অস্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রেমিক হয়। এই 

জন্য কবি, ধর্শের এক জন প্রধান সহায় । বিজ্ঞান বা ধন্মোপদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ 

প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ । যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, ভিনি 

০০০০০০০০০০৮ 



রি | রর রে রর রি | 

| খুরু।, কে. কি জা থাকা নিত: যাহার কুকাব্য « প্রণয়ন নকিয়া 
পৰের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তক্বরাদির স্তায় বানি শক্ত বং রি 

ৃ তাহাদিগকে তস্বরাদির তায় শারীরিক দণ্ডের দ্বার! দিত ৭ করা বির রি অন্ন 
রাবি 
১717. 

: সী, ১ 

অধাবিংশতিতদ ও মধ্যায় * উপলংার। | রা 
. শুরু। অন্ুশীলনতনব সমাণ্ত করিলাম। হাহা বলিবার তাহা সব বলিয়াছি এমন এ 

নহে। সকল কথা বলিতে হইলে কথ শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি 
এমন নহে; কেন না তাহা! করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা অস্পষ্ট 
বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক তূলও যে থাকিতে পারে তাহা! আমার ম্বীকার করিতে 
আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশী করিতে পারি না যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা 
সকলই বুবিয়াছ। তবে ইহাঁর পুনঃপুনঃ পর্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, 

_ এমন ভরসা করি। তবে স্থুল মন্ম যে বুঝিয়াছ, বোধ করি এমন প্রত্যাশা রি পারি ) 
শিশ্ত। তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। 

31 মন্থত্তের কতকগুলি শক্তি 'আছে। আপনি তাহার না ছি 
| সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ষুরণ ও চরিভার্থতায় মমুস্তত্ব। 
২1 তাহাই মনুহোর ধর্ম । হি 

38 ডি সেই অ্ীলনের সীম) পরস্পরের সহিত উিিসির সাম্ন্ত। 
রা ১৪৭ হা সুখ । 9 ৭ 2 

৫1: এই, সমস্ত বৃত্তি উপযুক্ত বর হইলে ক কই ঈদ | 
পাই উপযুক্ত অন্ধুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি | নি 
৬ ঈশ্বর জর্ববভূতে আছেন; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি, তরি অস্ত মা রন 
_* নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ । অর্ববভূতে জ্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, সর নাই, 3 

_. ধর্ম নাই। রা 

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্মদেশগ্রীতি, পশুঞীতি দয়া, রদ রীতির শর্ত । 
ইহার মধ্যে মন্ুস্তের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, বানেশরীতিকেই ইরান ধর্ম বলা উচিত, 

এই সকল স্ুল কথ! । 



আটাশি মধ্যায় । উস | তির ১৫১ ৃ 
. খুক্ষ। কই শারীরিকীনবততি নানি াধ্যকার ই জী চা সকলের তুমি ত নামও করিলে না? ৃ 54 . শিল্ক। নিশ্রয়োজল।  অন্ৃশীলনতদ্বের ইন না এ সকল ল বিভাগ নাই। এক্ষণে বরা, আমাকে অনশীলনতন্ বুঝা ইবার জন্ত এই সকল নামের সি ক য়াছেন খিক । তবে, তুমি অনুশীলনতন্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আবীর্ববাদ করি, রথ তক্তি কা ক দ্র ধরার উপরে বরে ইহা! বিস্বত হইও না। ৯ 

* অনুশীলনতদ্ের সঙ্গে শাল ও পীর নদ তব হজ্জ কারণ তাহা জীমন্তগবাগাতার টাকায় "বধ 5 রি ক রক্ষায় জন্য (ঘ) চিন্িত বিড তংশ গীতার টাকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম । ৃ 

ডি 



এখানে অধন্্থকে ইংরেজিতে ঘ?99 বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির, অনুমোদিত যে: 

ক... (কোড়পঞ্জ। |ক। . ৃ 
 মেললিবিত র্মজি্ঞসা নামক প্রবন্ধ হইতে কিং নি করা গেল। ) 

ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকট। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার বড রঃ 
কাত দ্বারা আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যা কক 
19118100. বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টায় বর্শা, 
দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে 210:811$5 বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম বলি, যথা অমুক কট 

 প্ধর্মনবিরুত্ধ” “মানবধর্দশান্্রত পধর্সনুত্র” ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায়, ইহীর শু 
একটি নাম প্রচলিত আছে__নীতি। বাঙ্গালি একালে আর কিছু পারক আর ন! পার 
“নীতিবিরুদ্ধ” কথাটা চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে । তৃতীয়, ধর্ম শব্দে সঃ 

 বুঝায়। ঘ৪৪ ধর্মাত্ম মন্ত্র অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবর্তী অভ্যাসে, 
উহা ফল। এই অর্থে আমর! বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্তি ধান্মিক, অমুক ব্যক্তি অধা্মিক; 

০051 117 

_ কাধ্য তাহাকেও ধর্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর বলে। যথ! দান পরম ধর, অহিংস? 
টা পরম ধর্ম, গুরুনিন্দা পরম অধর্্ম। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই 
. অধর্দ্ের নাম 481*- পুশ্যের এক কথায় একটা নাম নাই-_”৪০০৫ 8963” বা তন্রপ 

বাগ্বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম শব্দে গুণ বুঝায়, যথা. 
চৌনম্বুকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থাত্তরে অধর্শ, তাহাকেও ধর্ম বলা যায়? 
যথা, “পরনিন্দা_্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম (৮ এই অর্থে মনু স্বয়ং “পাষণ্ড ধরনের” কথ, 
লিখিয়াছেন, যথা-_ ১ রি 

“হিংআহিংশ্রে মৃছুক্ুরে, ধন্দীধশ্মাবৃতানৃতে । 
ষদ্যস্য সোইদধাৎ সর্গে তত্বস্ত স্বয়মাবিশৎ ॥৮ 

পুনশ্চ. 
| “পাষগুগণংশ্থাং ্ চ শাস্রেহন্মি »ক্তবান্ মন্থুঃ 1” | 

আর যষ্টত ধর্ম শব কখন কখন, আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। ষ্ এই নর ছি 
বলেন,_- 

*দেশধধ্থীন্ জাতিধন্মান্ কুলধশ্াংশ্চ শাশবতান্।” | 



|  জোন়প্। খ। রি ০ ১৫৩ | 

এই ছয়টি অর্থ লই, এ ॥ দলীয় দোহা এই মা রঃ 
এক অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপসিদ্ধাস্তে 
পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্ত, ধর্ম স্বদ্ধে কোন তত্বের মীমাংসা হয় না। 
এ গোলযোগ আজ নূতন নহে । যে সকল গ্রস্থকে আমরা হিন্দুশান্ত্র বলিয়। নির্দেশ করি, 
তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক । মন্ুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি ক্লোক 
ইহার উত্তম উদাহরণ। ধর্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভাস্ত 
ধর্মাত্বতার প্রতি, এবং কখন পুণ্যকর্ের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে-_-নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, 
রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে স্যস্ত 
হওয়াতে, একটা! ঘোরতর গণুগোল হইয়াছে । তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম 
(রিলিজন ৬৪ নীতি- ভ্রান্ত, অভ্যাস-_-কঠিন, এবং পুণ্য-_ছুঃখজনক হইয়। 

পড়িয়াছে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুনীতির টানি অবনতি ও প্রাক বিন অনাস্থার এ 
গুরুতর এ কারণ এই টিনার. | 

ক্রোড়পত্র । খ। 

( এঁ প্রবন্ধ হইতে উ্ভ্ত) ) 

গুরু । রিলিজন কি? | 
শিষ্। সেটা জানা! কথা । 

গুরু । বড় নয়__-বল দেখি কি জানা আছে? 
শিষ্ত । যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস । | রঃ 
গুরু । প্রাচীন যীহদীর! পরলোক মানিত ন1। যীহুদীদের প্রাচীন ্ ্ি | 

ধর্ম নয়? | 

শিল্ত । যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বাস । 
গুরু। ঈস্লাম, গ্রীষ্তীয়, মীহুদ, প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই। সে সকল ধর্সে দেবও 

এক-_ ঈশ্বর । এগুলি কি ধর্ম নয়? 
শিষ্য । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম ? 

গুরু । এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্শ আছে, যাহাতে -ঈর নাই। খখেদ- 
সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে, বুঝা! যায় যে, তৎপ্রণয়নের লমকালিক 

চা ্ | 
০ 



- সি ঈবরবাচক শব্দ, খথেদের পরাপীনতম হলিডে  মাই--খেলি অপেক্ষাকৃত 
আর সেইগুলিতে আছে। প্রাীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। . অথচ তাহারা 

: ষন্রহীন নহেন, কেন না তাহারা কর্মফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিশ্রেযস্ কামনা 
[করিতেন বৌদ্ধধর্মও নিরীশ্বর। অভএব ঈশ্বরবাদ ধশ্মের লক্ষণ রা প্রকারে সা 

দেখ, ৈ পরিষ্কার হয় নাই। ক ৮ 

শিহ্। তবে বিদেশী আফ্ষিকদিগের : ভাষা অবলম্বন করি ঘইল-_লোকাতীত 
তে বিশ্বাসই ধর্ম । [ও 

গুরু । অর্থাৎ 90100708607111818, কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পাড়িগে 

দেখ। প্রেততত্ববিদ্ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতগ্তের 

কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্ম্মও নাই--ধর্টের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধরন 

বলিতেছি মনে থাকে যেন। 
শিষ্য । অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধন্খ আছে । যথা 76112107 

0 17001078771, 

গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধশ্ম নয়। 

শিষ্ত। তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব। 
গুরু | প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা” মীমাংসা দর্শনের প্রথম 

স্থত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য । সর্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ 
পর্্যস্ত পাওয়া যায় নাই । আমি যে ইহার সছুত্তর দিতে সক্ষম হইব এমন সম্ভাবনা নাই । 
তবে পুর পগ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসাকারের উত্তর 
শুন। তিনি বলেন “নোদনালক্ষণো! ধর্ম্মঃ 1” €নাদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য । শুধু এইটুকু 
থাকিলে বলা যাইত, কথাট! বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, 

“নোদন। প্রবর্তক! বেদবিধিরূপঃ» তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম 
বলিয়া স্বীকার করিবে কি না। | 

শিল্ত। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথকু ধর্মগ্স্থ ততগুলি পৃথক্-প্রকৃতি- 
সম্পন্ন ধন্দদ মানিতে হয়। শ্রীষ্টীনে বলিতে পারে, বাইবেল বিধিই ধর্ম; মুদলমানও 

কোরাণ সম্বন্ধে এরূপ বলিবে। ধর্্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক ধর্ম্ঘ বলিয়া! একটা সাধারণ সামগ্রী 
নাই কি? 791161078 আছে বলিয়! 7:0116100 বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? 



। খ। 

5 দক আই এক স্দায়ের যত। লৌগাক্ি ভার সৃতি এইরপ কহিাছেন 
জে প্রতিপাদ্য ধর *. এই সকল কথার পরিণাম ফল এই ছাড়াইয়াছে 
জজ যাগাদিই ধর্ম এবং লদাচারই ধর্দ শবে বাচা হইয়া গিযাছে_যখা মহাভারতে... 8 রান কপ নার এক০১:3:-15 দিত 

ৃ ্েষু দারেহু সস্তোষঃ শৌচং বিস্তানস্থয়িতা ॥ রি 
000 আত্মজানং ভিতিক্ষা চ ধর্শঃ সাধারণো নপ ॥ 
.. কেহ বা বলেন, “দ্রবাক্রিয়াগুণাদীনাং ধন্মমত্বং*» এবং কেহ বলেন, ধন্ম অনৃষ্ট বিশেষ । ফলত আধ্ধ্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচার সম্মত কার্ধাই ধর্প। 

যথা বিশ্বামিত্র-- | | | টি নত 
সি যমাধ্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শং সম্ভযাগমবেদিনঃ | 

সধশ্মো যং বিগরৃস্তি তমধর্শং প্রচক্ষতে ॥ | | 
কিন্তু হিন্দুশান্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে । «ছে বিছো বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ 

্রহ্মবিদো৷ বদস্তি পর! চৈবাপরাচ,” ইত্যাদি শ্রতিতে সুচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও 
তদনুবত্বী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম, ব্রদ্মজ্ঞানই পরমধর্্ম। ভগবদগীতার স্থূল তাৎপর্ধ্যই কল্মাত্বক 
বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দব- 
ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্শম পাওয়া যায়, যাহা৷ এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু- 
ধর্মবাদের সাধারণত বিরোধী । যেখানে এই ধর্ম দেখি__অর্থাৎ কি গীতায়, কি 
মহাভারতের অস্ত্র, কি ভাগবতে-_সর্ধধত্রই দেখি, শ্রীকৃ্ই ইহার বক্তা । এই জন্ত 
আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকষ্টতর ধর্মকে শ্্রীকষ্ণ-প্রচারিত মনে করি, এবং কষ্কোক্ত 
ধন্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণপর্ধ হইতে একটি বাঁক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার 
উদাহরণ দিতেছি। 

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়। নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ 
করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্্মতত্ব নির্দিট নাই । এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক 
স্থলে ধন্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
অহিংসাধুক্ত কাধ্য করিলেই ধর্মাহুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই 
ধর্মের স্থষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নাম নির্দিষ্ট হইতেছে । 
অতএব বদ্বার! প্রাণীগণের রক্ষ' হয়, তাহাই ধর্ম” ইহা কৃষ্কোন্তি। ইহার পরে বনপর্ধধ 
হইতে ধর্ব্যাধোক্ত ধর্শব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি । “যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক 

০ 



.. তাহাই সত্য । সত্যই শ্রেয়লাভের অস্ধিতীয শি সত্য এলেই থা | 
. ছিতীধন হয় রা এ ধর্ম অর্থেই সত্য শব ব্যবহৃত হুইতেছে। 78 
3 শিল্ত। এ দেশীয়ের ধর্ছের থে ব্যাথা করিয়াছেন) তাহা নীতির না খা 
টি যা 1. লিন ব্যাখ্যা কই? ০ রঃ 
0.0 সুরু । রিলিজন শবে িবিউিতি নি রা নয আমাধের দেল 
রে কখন উপলন্ধি করেন নাই।: যে বিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার মনে না আমার পরি 
রি - শবে কি পরক্ষারে ভাহার নামকরণ হইতে পারে 2০25 রি সু | 

. খুরু। তবে, আমার কাছে ছু একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা থে ই গা 
শলাই। | 

পল0 29118100, 609 820199% ভানু 08800. 08009, 58908399 115 ০05905810 নি 1 

89:80 00068. 88 $০0 015775589 6) 100 25695858185 04 ৩, 1081095, ঘ16]) 0109৮ 0600159, 
7:6118102 19 001 & 092৮ 0£0816 7 03919 926 8131708 7:91181008) 800. 01092 819 8008৪ 1 90৭ 
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29186190860 20080 1018. 9101716091 119 9020. 1019 69200790151 1119 879 17109108719 011708108৪০ 

01801060181)90, 095 10000 0209 9000806 809. 181200151008 0019, 60 99109:59 ছা1)101 
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10910998190 01710515 6 6129 10295926295) 60৮ 82906 26 27760 8 891082869 928185-% 

শিত্তা। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচাধ্যদিগের মতই শুনা যাউক।.. 
গুরু । তাহাতেও বড় গোলযোগ । প্রথমত, রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা 

যাউক। প্রচালিত মত এই যে 76-12276 হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার 
প্রকৃত অর্থ বন্ধন,_ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্তিতগণের এ মত নহে। 

পা শা পবা পরিপাক পপ সা ০৮4 পাশপাশি পিসি িশশাশিশিশিি 

ক লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহ] এ পর্যযস্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার নাথ বাজাজ 

এখানে সন্নিবেশিত করিলে কর] যাইতে পারিত, কিন্ত বাজালায় এ রকমের কথ! আমার অনেক পাঠকে বুবিষেন না1। বাহাদের 

জন্য লিখিতেছি তাহারা ন! সুঝিলে, লেখা বৃখা!। অতএব এই রুচিবিরুত্ধ কাথ্যটুকু পাঠক রন হিরা । খ্বাহাযা ইংরেজি 

জানেন না সাথীর! এটুকু ছাড়ি গেলে ক্ষতি হইযে ন1। 

তা 
সস সপিাআপসপপীনপাগাপশ পাপী পপি সত পপীত লাশ শশিলা ,০পক্্পািপিপীপপপীপশপিজপপাপীপী সস পতল পাশপাশি পিিপতীশলত5 



। চন ক টা ্ ০ 6৭8 
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2 টা রিকি 
! 3,782. ৬:87... 

1১, [285 98:১১ 

রি ০০ এ 5 এহন 
৪ ৮৭1 

রর ৭ ই ৃ ঠ ৮ কে বাইজেছে £ শি খা শবের দি দর এক্ষবে ॥ আর যত নহে রা | 
8 যেমন লোকের ধর এ রা এ ন শবের ক নিস নি রঙ শা উর: 

রি জা শবের অনকূপ। লি ্ ভিতে. লোকো অলেন, সা, লোক, ৰা ্) রর 

এই অন্ত আমি ধর্দকে 2৩11০ শবের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। ১৭ 

শিল্তু। তা হৌক__এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা ধনগুন। হয 
গুরু। আধুনিক পশ্ডিতদিগের মধ্যে জর্মানেরাই সর্ববাগ্রগণ্য | ই পা র্ 

নিজে জন্ান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জন্দদানদিগের মত 
পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কাণ্টের মত পর্যালোচনা কর। 
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তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে 41791181070 38 75100719089, [6 £7198 60 &, 

17790 2) 01991: 10910070160 1117079017 81285918 0118 10101)986 01009800128) 8:00. 

61008 170009758 60 08 8 00101001969 1:9170007 161) 0018981598১ &00. ৪ 0001008) 

88000250905000, 00 00]: 1003700, 1 সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শর প্রয়োগ 

ভিন্প প্রকার ; তার পর সিয়ের মেকর। ভাতার মতে,-4089118101) 90081565 10 01: 

0902090100809589 0 81059010069 0919910021)09 010 901099%121776, চ710101) 9120021 3 

39109121037998 08, ০ 0807206 0909200109 0 00]: 600. তাহাকে উপহাস করিয়। 

হীগেল বলেন,-08591121000 28 91. 00806 60 79 709:0996 1:598020 3; 07. 1838 

১6101090 0)020 0: 1998 610805 6009 0151009 80806 05091510 0000801008 0৫ 11208911 

00700810009 20166 89126” এ মত কতকটা বেদাস্তের অনুগামী । 

চি 



টস এ যাহারই। জনাধী হউক, ভ্রই চা টং এটি যাও ত শন লগ 

. বোধ হইল না। আচার্য মক্ষমূলরের | নিজের মত কি? ৪ ই 

রি গুরু | ভিনি বলেন, +8008805. : ৪ 9. শা খত ৫ 5 ৪৩ জা 

. 8০৪৩ 01009 1287059০7 টু 

| শিষ্য । [৮০০15 1 সর্বনাশ | বরং লিক লে ঝা খই 

পু ঘুবিব কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাঁণ কি? 3 

. খুরু। এগ্লীন জর্দমানদের ছাড়িয়া দিয়া ছুই এক জন ইরেজের ব্যাখ্যা আঙি দি 

সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বলেন যে, যেখানে 198চাতঠজা ৩88 

সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রিলিজন 1 এখানে 4807088] 89085” অর্থে ( কেবল 

ভূত প্রেত নহে-_লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত ; দেবদেবী ও ঈশ্বরও অন্তর্তি। র্ ডি | 

তোমার ঈ সহিত ইহার বাক্যের এক্য হইল। পার 
. শিশ্তা। সে জ্ঞান ভ প্রমাপাধীন। এ ০১ ই, 7 

রে ক । সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, জ্রমজ্ঞান শ্রমাপাধীন নহে। লাহে 

শি বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন মাঠ 18 ব্যখ্যা শোন । 

0700 শিল্তা। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্দ্মবিরোধী । পা) ক 

খুরু। ভীহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয না। অনেক: কা 

রি নি বটে ।__যাই হৌক, তাহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে। 

তিনি বলেন “6 98867208০01 709110107. 38 609 ৪6200 80৪ মিন 
01190610101 6109 91006101728 8100. 0981799 60%78108 90. 1098] 07)90% 2900£01860 

88 ০0: 0106 101810886 90081181709, 8700 19 টি [08190000108 06] ৪1 5 

01909010801 09879. 

শিশ্ত। কথাটা বেশ। 
গুরু । মন্দ নহে বটে। জঅন্প্রতি আচাধ্য দীলীর কথ! শোন। আধুনিক র্মততব- 

ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ । তাহার প্রণীত 5709 170০৮” এবং 

শু 8৪7%] 8811510৮ অনেককেই মোহিত করিয়াছে । এ বিষয়ে তাহার একটি উক্তি 

বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে 1% বাক্যটি এই *776 8০88576 
07 7508010%, £৪ 0৮76৮ কিন্তু তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনকালে, 

এই উক্তির দ্বার ভাহাদিগের মত 8 _করিয়াছেন_-এটি ঠিক ঠাহার নিজের মত 
তাপসী শী শী স্পা উপ পা জা নিউজ ৯ ওপ্পারাসপািসপ লোপা সপ সপ আপ ০০০০ নি 

* দেবী নমুরাসিতে 1. 



| চলাগাতা এতরাঠা০60%- ৭ সারে স্তন ছে রঃ ৃ 
ই পুত খ088. উল 508 ০৪৮10 1 ১১৭] রত দি 8৮০5380% বাতি রি 

60 ৮৩ 19681172£8 6 010) মম ৪ 0:0৫, 706 610099. 19611008---10%9,  ৪য9, 20001901011, 
৩0 ১086৫: 2085 চি] া09010-815 191 10 ৮100৪. 00001056108 10 চ000092, ১৩২০৪, 
800 95৩2 101 1080120569 070385%8, . 11800 801031%91 : 0০ 00] 007" 82060167506 60286 
(£918810 হর 87050694 6০0২16788 ৫008. 192 18611085 01 8001056100 575 চ৪তঠ ৪৮022 508 

৯৮, 59 88009 61709 8924003 ১৫1 091708709128) 01099202958 61920981598 ছে 29001108 808৪, ্ 

আহত 10500980188 23608], 116085 800. 10885591 6009 1001616009 09281298 161) 9112100, 
85৯ স8০০$ 16091, 211810 2৪ 95186 2 168 91900606 96569 816 (019 61879608277 755 টি 
0৫ রা 15 সা 055 05 8800090. &৪ 7585/21 070 2815/07876 207070460%,1 

১ এ: শিশ্ক। এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর । আর আমি দেখিতেছি, মিল যে ক রি 

রি বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ঞক্য হইতেছে । এই 40801508] 808. 0970850$ রি 0০ 

8 80250100” যে মীনসিক ভাব, তাহারই ফল, কিগ্ত ৪00. 9817988 01290810ছ. ৭. বা 
রা ৪ 97006108 8170. 8981:99 (০2 ৪ 0 থা ০৮৫৫ 5০০৪9৩4 ৪৪. থে চে 

| (৩) 308119009.% ডি 

গুরু। শন বন একই আগাম? | | 
যাহা হউক, তোমাকে আর পঞ্ডিতের পাণ্ডত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগুভ্ত কোম্তের | 

ব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব । এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না কোমখ 
নিজে একটি অভিনব ধর্শের স্ষ্টিকর্তা, এবং তাহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াই 
তিনি সেই ধর্ম স্থষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, 45091181009 10 198911 9307:59898 
01১9 ৪699, 0৫ 706190) 172%/ 10100 08 609: 019600559 108 01100808 
83188910169 রি 899 810 10071510091 800. 10. 5001967+ 1090 ৪11 606 00108016090 

08769 ০01 1009 086016) 00015] 800. 01058108187 10806 11810160811) 60 90209729 
5077208 009 09010100010 [080099.৮ অর্থাৎ £05118100 001281898 11) 168018/017 

0009/8 1001দ1009] 219,001:6) 80. 1012208 6109 টির 107 81] 62০ হি 
রি | 

যতগুলি ব্যাখ্যা তোঁমাকে শুনাইলাগ, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া! বোধ 
হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম সকল ধর্তের মধ্যে ষ্ঠ ধর্্ম। 

. শিষ্ত। আগে ধর্ম কি বুঝি, তার পর, পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুধর্ম বুঝিব। 
এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্ন্ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল। 

৮৪ 



| খরু। কথা ৫ লা? এ এন: মু কে. ৮ জন্্রহণ করিব ছে, ষেধর্ছের। ককতি 
রে ধ্যানে নিল যেমন অমগ্র বিশবসংসার ফোন মনুত্ব চক্ষে দেখিতে পীয় না তেমনই 
সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্ধ ধ্যানে পায় না। অন্তের কথ! দুরে থাক্, শাক্যসিংহ, বীচ রর 

| মহম্মদ, কি চৈতস্ট,__-াহারাও ধর্ের সমগ্র প্রকৃতি অবগত, হইতে পারিয়াছিলেন, এমভ 
স্বীকার করিতে পারি না। অগ্ভের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান 

. মাই। যদি কেহ মন্ুস্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্তের সম্পুর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং 
. মনথত্থলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে স্রীমন্তগবদগীতাকার। 

_ ভগবদগীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার জ্রীকষেের উক্তি কি কোন মনুস্ প্রণীত, তাহা জানি না। 
কিন্তু যদি কোথাও ধর্দ্দের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে 
নিউানানির 

ক্রোড়পত্র । গ। 

( অষ্টম অধ্যায় দেখ ।) 
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( অনুশীলনতত্তের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ | ) 

“ৃত্বির স্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ণ করি, না হয় কিছু জানি। 
কশ্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্কের জীবনে ফল আর কিছু নাই । * 

অতএব জ্ঞান ও কর্ণ মানুষের স্বধর্্ম। সকল বৃত্তিগুলি দকলেই যদি বিহিতরূপে 

অনুশীলিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরই ব্বধধ্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য 

সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা! সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। ণ' কেহ কেবল জ্ঞানকেই 
প্রধানত? স্বধর্ণ্ম স্থানীয় করেন, কেহ কর্্মকে এরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ণ্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। 

ডন্তানের চরমোদেশ্ঠ ব্রহ্ম ; সমস্ত জগৎ ব্রদ্ষে আছে। এজন্য জ্ঞানার্জন ধাহাদিগের 

স্বধন্মম, তীহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব বর্মণ, শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
কর্্দকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের 

বিষয়ুট। ভাল করিয়। বুঝিতে হইবে । জগতে অন্তব্বষয় আছে ও বহিধিবষয় আছে। 
অন্তর্ধিবষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহিরিবষয়ই কর্মের বিষয়। সেই 

আপা পপি রস 

* কোন্ৎ প্রভৃতি পাশ্টাত্য দাশনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, “[0)99800 চ6০1108, 0000৮ 

ইহ] গ্যাধ্য । কিন্তু চ০০11.)0 অবশেষে [1001181)1 কিন্বা। ১০0০৪ প্রাপ্ত হয়! এই জন্য পরিণামের ফল ভ্যান ও কর্ণ এই স্বিবিধ 

বলাও শ্রায্য। 

+ আমি উনবিংশ শতাম্সীর ইউরোৌপকেও সাজের অপক্লিণতাবস্থা। বলিতেছি। 



এ ধয রর সখ্য  ককনিই রি অথ
বা এ টা অনপ্ের: আসক, পু 

তর... 

রা রম হের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আয় অিবিধ, যথা, (১) উপর. 

(২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন ন. করে, তাহারা কষিধ্ী;. 
(২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, ভাহারা শিল্প বা! বা

ণিজ্য ধর্মী; (৩) এবং রি 

যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুনধধরথী। ইছাদিগের নামান্তর বত তি, বৈ ক 

এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি? রি 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের শাদা এবং রি 
এই গীতার ব্যবস্থান্ুসারে কৃষি শূক্দের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্ঠের ধর্ম্া। 
অগ্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শুর্রের, ধর্ম । এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ 
শৃত্রেরই ধর্ম । কিন্তু অন্থ তিন বর্ণের পরিচ্ধ্যাও এখনকার দিনে প্রধানত: শৃঞ্জেরই ধর্ম্মা। 
যখন জ্ঞানধর্মঁ যুদ্ধন্মী, বাণিজ্যধর্মী বা কৃষিধম্্ীর কর্ণের এত বাছুল্য হয় যে, ভঙ্াপ্ীগণ 

আপনাদিগের দৈহিকাঁদি প্রয়োজনীয় সকল কন্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্বানাজ্জন ব। 

লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (8) উৎপাদন বা কৃষি, 

(৫) পরিচর্ধ্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম 1” 

ভগবদগীতার টাকায় যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতে এই কয়টি কথ! উদ্ধৃত করিলাম । 

এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সর্ব্ববিধ কর্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন 'প্রয়োচনীয়। তবে কথ। 

এই যে যাহার যে স্বধর্মন, অনুশীলন তদনুবর্তী না হইলে সে স্বধর্থের স্থপালন হইবে ন|। 

অনুশীলন স্বধর্মান্ুবর্থী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিবিশেষের 

বিশেষ অনুশীলন চাই । 

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়! বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহ! 

শিক্ষাতত্বের অস্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখ! গেল না । 

আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই ধলিয়াছি, কেন না তাহাই ধর্মতত্বের অন্তর্গত ; 

বিশেষ অনুশীলনের কথ বলি নাই, কেন না তাহা শিক্ষাতত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই, 

ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন । 

সম্পূর্ণ । 
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বু নি নর জি ০১২. শহশেরণ শ্ুলে দবিতীয় রী নিবি | রা 

২ ৪ পি পর লে" শরীর, । 

0 স্্বস্তত কন রি 
ফ বায়ে যে ৷ সকল হা শা কত তির তা কও ছে 

না বি রি 

প্র ৫, পংক্তি ২৪, দিজবরণর* স্থুলে “্বিজাতির” ছিল। সি? 

পু. ৭ পংক্তি ৩, “তুমি স্বীকার কিন রঃ কথাগুলির পর একটি কি! ছি রে 

এবং পাটাকায় ছিল-_ 
..* সত্য বটে যে স্থখছুঃখের বাহ্ অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উই বাহ্ 

অন্থিত্বযুক্ত কারণের অধীন। তাহা হইলেও সুখছুঃখরূপ মানসিক অবস্থা ঘে অনুশীলনের অধীন এ কথা 

অপ্রমাণ হইতেছে না। | 
পৃ. ১০ পংক্তি ২৩ “এককালীন” স্থলে “সম্পূর্ণ” ছিল। 

পৃ. ১১, পংক্তি ১-২, “তজ্জনিত স্ফৃপ্তি ও পরিণতি ।” স্থলে ছিল-__ 
তজ্জনিত ক্ষতি, অবস্থার উপযোগী প্রয়োজনসিদ্ধি ও পরিণতি । 

পু. ১১, পংক্তি ৩, “পরস্পর সামপ্রস্ত” স্থলে “পরস্পর অবস্থোপযোগী সামগ্রস্” 

ছিল। ৰ 

পূ. ১১, পংক্তি ৪, “তাদৃশ অবস্থায়” কথ। ছুইটির পর “কার্ধ্য সাধন দ্বারা” ছিল। 

পৃ. ১১, পংক্তি ১২, সে কখনও ধাম্মিক নহে।” কথাগুলির পর একটি *-চিহন 

ছিল এবং পাদটাকায় ছিল__ চা 

* পূর্ববপুরুষকৃত কর্থের ফলাফল বাদ দিয়া একখা বলিতে হয়; দেশকালপাত্রতেদ বাদ দিয়াও এ 

কথা বলিতে হয়। সে সকল কথার মীমাংসা দ্বারা ধন্মতত জটিল করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। 

পৃ. ১৩, পংক্তি ৪-১৬, এই কয় পংক্তির স্থলে ছিল-_ 
গুরু । যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম । 

শিষ্য । তাহার নাম কি? 

গুরু | মন্ুয্ত্ব। 



০ ১ পি ৯৭ পক 

রা কথা ফা স্থানে ছিল, 
১ রি এ ৯ ৭ 

1  শিক্প। ও বাল আপ আলা ক
রছিলেন যে যাহ খারিজ মা

 যার হনা, থাকি বে বায 

. মাছ নয়, তাহাই মাছের ধর
 এ একটা কথার মার গেঁচ বলিয়া ব

োধ, হইতেছে ।, কেনে না যায
 দা 

.. আ্স্মিলেই আন, মরিলেই আর মান্গষ নয়_ভন্মরাশি ধলারাশি
 যাজ। অতএব কমি বিষ যে

. ও 

_ খাকিলেই মাছ নু, নহিলে মাহ মাহ নয়। বোধ হয় তাহা « রর নাউ উদ্দ্ নছে। ও 

প্র ছুপোস শিশুরও জীবন আছে সেকি মাহুষ
? পা 

শিল্ত। নয় কেন? কেবল বয়স ক
ম) (ছোট মাছুষ। ৮৭ 

| গুরু । মাহে ঘা পারে, সেসব পাবে?
 

শিল্প। কোন মন্যই কি তা পারে? প্র ভাবীর চে হে জলের ভা
 তাহা মত বহিতেছে। 

উত্তলিজ বা লিউথেলের র্ণজয় মনুষ্তে করিয়াছিল। লিয়র বা কুমারসম্ভব মন্ুস্থে প্রধীত করিয়াছে। 

আপনি মন্ঘ্ব--আপনি কি এ সকল পারেন? অথবা অন্য কোন মনুস্ের নাম করিতে পারেন যে র
্ 

সকল কাধ্যগুলিই পারে? | 
ৃ 

গুরু। আমি পারি না। আমি এমন ফোন মানুষের নাম করিতে পারিতেছি না যে পারে। 

তবে এ কথা! আমি বলিতে প্রস্তত নহি যে কোন মনুষ্য কখন জন্মিবে না যে একা এ সকল কাজ পারিবে 

না) অথবা এমন কোন মন্স্ত কথন জন্মে নাই যে মনুস্তে সাধ্য সমন্ত কাজ এক পারিত ন!। 

শিষ্য । পারিত যদ্দি--ত পারে নাই কেন? 

গুরু । আপনার ক্ষমতার অন্থশীলনের অভাবে। 

শিল্প। ইহাতেও কিছুই বুঝিলাম না, কি
 থাকিলে মানু মানুষ হয়। আপনার শক্তির অনুশীলনে? 

বর্ধর, যাহার কোন শক্তিই অন্ুশীলিত হয় নাই, তাহাকে কি মানুষ বলিবেন না? 

গুরু । এমন কোন বর্বর পাইবে না যাহার কোন শি অনুমীলিত হয় নাই। প্রস্তরযুগের 

মানুষদিগেরও কতকগুলি শক্তি অনুশীলিত হইয়াছিল, ন
হিলে তাহার! পাথরের অস্ত গড়িতে পারিত না। 

তবে কথাটা এই যে তাহাদের মঙ্গ্ বলিব কি না দে কথায় উত্তর দিবার আগে বৃক্ষ কি বুঝাই । 

মমুন্তত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষ কি বুঝ। 
| 

পৃ. ১৪, পংক্তি ৩; মন্ুস্তের সকল বৃত্তিগুলি” কথা কয়টির পর “অন্ুশীলিত হইয়া” | 

কথা দুইটি ছিল। 

চি 

পৃ. ১৪, পংক্তি ৬, “চিপেবার সে মমুস্তত্ব নাই” কথাগুলির পর ছিল__ 

শিশ্ত। ংশ বা বীজ কি তাহার একটা প্রধ
ান কারণ নহে? 

গুরু। লিক বি যাহা অমিশ্র তাহা বুঝ । তার পর যাহা বিমিশ্র তাহা বুঝি
ও। 



1৮ হর পাই”. কথ কাটি হি 
ইহ ছে হু এমন কথা আমরা জানি নাঃ এ 3 রা 

: শু. ১৮, পংক্তি ৮ কাপর” কথা নিত . 
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ৰ ক ১৯ পংকতি ১২, শীবরা কথাটি ছিলি না। ০5 পাট 

.. ২৪-২৩ প্ধর্সেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ, রিতা ফাদে স সারভাগ 
রা পট ছিল না। -; 
17. পৃ. ২০ পংক্তি ২, "ত্বীষ্টিয়ানের আদর্শ শাক্যসিংহ না আদর্শ।” কথা কয়টির 

স্থলে ছিল-__- 
থিষ্টিয়ানের আদর্শ এককালে ছিলেন, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ ছিলেন। 

পৃ. ২৮, পংক্তি ৬, “কেন, আমি বুঝিতে পারি না|” স্থলে ছিল-_ 

না করিলেও চলে । ্ 
পৃ. ৩০ পংক্তি ৬, প্রথম “কোন” কথাটি ছিল না। 

পৃ. ৩৪, পংক্তি ১৭, “দকলেই কামনা করে।” কথা কয়টির পর একটি &-চিহু ছিল 
এবং পাদটাকায় ছিল-_ 

* ক্ষিগ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিত্বতি কম্মজা। গীতা, ৪1১২ 

পৃ. ৩৯, পংক্তি ২৪,“এমন সম্ভব 1” কথা ছুইটির পর একটি *-চিহ ছিল এবং 

পাঁদটাকায় ছিল-_ 
* প্রাচীন বয়সে যে কাহারও কাহারও অন্ুশীলিত বৃত্তিরও ছুর্ববলত| দেখ। যায়, প্রায় তাহার তাহা 

শারীরিক ছুরবস্থা প্রযুক্ত । শারীরিক বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হয় নাই। নইলে সকলের হয় না কেন? 

পৃ. 8৪, পংক্তি ১৫, “ইতি গজঃ” কথা ছুইটির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং 

পাদটাকাঁয় ছিল-_ 
* “অশ্বখামা হত ইতি গজ:” এমন কথাটা মহাভারতে নাই । “হতঃ কুগ্জরঃ” এই কথাটা আছে। 

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২২, “উভয়ের রক্ষার কথ1।৮ কথা কয়টির পর ছিল-_ 

এবং ধর্োন্লতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথ! । তাহা বুঝাইতেছি। 

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২৮, “উৎপীড়ন” কথাটির স্থলে “উদাহরণ” ছিল । 
পৃ. ৫১, পংক্তি ৪, “অনুশীলনে সুখ,” কথ ছুইটির মধ্যে “যে” কথাটি ছিল। 



উর ্ . « ৫৪, পাজি ্চ ও “পাসসর্কাপ” গর কুলে *শানরকর্ৃর ছিল ম
ং রা 

5 ও ৫৬ »পংজি ১২. ১৩, চি
 কথাটি ছুই স্থজেই ইট ছি ছিল$.. 

ৃ রি চটি ত দয় কে পি এ ভীতি” ছ
ি. 

১৪, বং শার্ডে য়া ক . স্
থির কন ্া ঃ 

৮ হইতে পা» ১২ পি রা রি শ্কু. ৫৬ পি ১৬ ৬ শটে বঙ্গ পট 

ক ৬৯, পংক্তি ৬ “পরের জন্য নহে কথ। জি 
দিন মা... টা | টা | 

| ২১, “অনস্তজ্ঞানী” কথাটি “হিন্দুধর্ট্ের” কথাটির পর ছল ক ক, 

গ্ ৬২, পংক্তি ৮, “ব্রাহ্মণের মত” কথা ঢুইটি ছিল না। 8, 

৯-১২, এই পংক্তি কয়টি ছিল না। 
৭ 

পৃ. ৬৩, পংক্তি ১৯, “একট স্বরনিকৃষ্ট” কথা ছুইটির স্থলে “নিকৃষ্ট” কথাটি ্ঃ | 

পংক্তি ২০, “ভয়ের মত” কথা দুইটির পূর্বে “ভক্তিশুদ্ত” কথাটি ছিল । 

পংক্তি ২১, «কিন্ত কদাঁচ* কথা ছুইটি পর “অকারণ” কথাটি ছিল। 

পৃ. ৭১, পংক্তি ৫, “এই ছিদ্রেই-..ভক্তিবাদী বলিলেন, ৮ স্থলে ছিল-_ 

যেনা পারে, তাহার জন্য ভক্তিমার্গ । ভক্তিবাদী বলেন, 

পু. ৭৮, পংক্তি ২৩, এই পংক্তির শেষে “২। ৪৮1৮ ছিল। 

পৃ. ৮২, পংক্তি ১০, “জানিবে” স্থলে*“জীনিব” ছিল। 

পৃ. ৯২, পংক্তি ১৪, “এবং ফিনি**:প্রীপ্ত হন না, ” কথা কয়টি ছিল না । 

পৃ. ১১০, পংক্তি ১৫-১৬, “জীবনুক্তিই সুখ )---তত সখ না
ই 7” এই অংশ ছিল না। 

পৃ. ১২০ পংক্তি ৩, শেষ কথ! “নই স্থলে “নাই” ছিল । 

পৃ. ১৩*, পংক্তি ২১-২৪ “অভ্যাসে ও অনুশীলনে... সর্বত্র কর্তব্য 9৮ অংশটুকু 

পরিবর্তে ছিল-_ 

অভ্যাসজনিত বিরুতির পৃষ্টাস্তের অভাব নাই। এসকল ল বিচার না উপহাস করিয়া! উড়াইয়া দিলেই 

ভাল হয়।. | 

পু. ১৪২, পংক্তি ২৪, “শরীরকে” স্থলে “শরীরে” ছি 

২৫, “অশ্বস্ণলন” স্থলে “অশ্থচালন ছিল। 


